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স্বারামজাতং কুন্মং সুহ্ভ্যঃ | 
ন নোপহভ,ং ক্ষমমিতায়ংচে 
সমুদ্যয়ো বন্ধুঙ্জনে হর্পণায় || 
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ময়মননিংহ 


চারবস্থে ম্যানেজার আউমাকাস্ত বক্ষিত রঃ 
ও প্রকাশিত । ্ & 





রহ 
প্‌ ৬ স্‌ ॥ 
চ 
রন 
বু 
রন ০ ৬ ৈ / 
্ 5. পলি ডক 07 
ৰা লর্প ছু ্ 
র্‌ দি + 
সত ও 
চর ৫ ৮ ৭ 
খ্য 
1? 


্ 
বা 
মি 4 *ৎ রাও 
চি রে 


কসুম-স্তবক। 





অনৌরভং পধুফিতন্তথাঁপি ! 
স্বারাম জাতিং কুম্মত স্বহৃন্ভযঃ || 
ন নোপহর্তং ক্ষমমিত্যয়ংষে । 
সমুদ্যমো বন্ধু জনে হর্পণায় | 


ময়মনমিংহ 


চাক্যন্ত্রে ন্যালেজার আউমাকান্ত রক্ষিত 
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিড়। 


পপপপ্শ্ঞাটর তী ৮০০০ 
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মেই সখ দু 

| প্রণয়াম্পদ স্বদেশীয় বন্ধু বর্গের 
শ্লীকর কমলে 

| এই অকিঞ্চিংকর 

ৃ কুশ্ুম-স্তবক 

ূ 

ূ মতি উ 

প্রাতি উহার স্বরূপ 

1 সাদরে অর্পিত হইল। 


বিজ্ঞাপন 


বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সনে «চারু বার্তা” সেরপুর হইতে 
প্রকাশ আরম্ত হয় । %৮,এই চিহ্িত পদ্য দ্বয় ভিন্ন 
অন্য পদ্য সমস্ত এ বর্ষের চারু বার্তায় সময়ে সময়ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল | কুম্থম-স্তবক”, নামাদি- 
করণে সংশোধিত ও পরিবর্তিত রূপে অদ্য তাহ 
পুনঃ প্রকাশিত হুইল | 


এই সমস্ত ভুু্রহীন সামান্য কবিতা পুনরায় 
পুস্তকাকারে নাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা কত- 
দুর সঙ্গত কাধ্যে তাহা সহজেই বুঝা যাঁয়। 
তথাচ স্বীয় উদ্যানজাত € কুস্ত্রম-স্তবক ৮ সৌরত 
বিহীন ও পযু'/ধিত হইলেও যত্তেরও শ্রীতির চিন 
স্বরূপ স্বীয় বন্ধু জনের হস্তে অর্পণ করিতে ভরম! 
করি কেহ অসস্তৃষ্ট হইবেন না| 


মেরপুর ] বিনয়াবনত 


সহকহতরতকত 
ঠে 
গি 


নির্ঘন্ট। 


চাঁরু বার্তা 

থলত! 

কেন আসিলাম 
চলিলাম 

,সলিলে কুসুম 

পূর্ণিমায় অমনিশি ! 
উন্মাদ -** 
ভীমের প্রতি ঘুধিষ্টির 

* মগ্নতর 

আমার এ সাধের তারকা 
নিরাশ-প্রণয়ী 

চিতান 

শরদাগমন 
গ্রতিম1'রিসর্জন 
স্বতির দৌরাত্ম 

ভগ্র মন্দির 

উৎসব 

* শিশু সংগীত 
“্রীমতাং কথমাপদ” 
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চাকবার্ভী | 


সরুভুমে রবিকরে দগ্ধ যে মানব; 
*অই স্থশীতল জল” এ চারু বারতা 
কি মধুর রবে পশি' আবণ-বিবরে 
নাঁশে কাতরত্1 তার অপুর্ব কৃহকে ! 
যদিও নিরাশ শের্ষে হয় সে মানৰ 
আশার মোহিনী সুর্তি নাশে সে যাতনা । 
শোকের ভীষণ অলি বাহার হাদয়-_ 
করিয়াছে শত খণ্ড, হুদয়-শোণিত 
অঙ্গ কড়িছে বার লয়নের পথে, 
কাপমান ভয়ানক বৃশ্চিক দংশন 
দহিতেছে দেহ যার,--কহতার কাপে 
' আশার" মোহিনী বার্তা ; নিবন্ধ নিগড়ে 
ভোগিছে যে জন সন্ধা যাতন। অশেষ 

র্ হারাইয়ে জখ-াপি জনমের মত. 


€॥ ২) 


শোনাঁও এ বার্তী তায়,_দেখিবে অমনি 
বিমল হইবে তার মলিন বদন। 
খুষ্টি তগ্ডলের জন্য কক্ষে ভিক্ষা! ঝুলি, 
মলিন বিদীর্ণ জীর্ণ কন্থা কলেবর 
ভ্রমিতেছে দ্বারে অই দরিদ্র মাঁনব, 
কহ তার কাণে-_ ভাবি স্বখের বারতা 
দেখিবে হর্ষের ভাব নয়নে বিকাশ | 
দিব্য শক্তি তব ধন্য আশ] কুহকিনি, 
ঘদিও ছলনাময়ী প্রকৃতি তোমার । 
তুমিইগো আজি পোড়। হৃদয়ের কাণে 
কহিছ মধুর স্বরে পীযুষ নিন্দিত 
«শুনিবে এখন চারু স্বখের বারতা |” 
আর কি সম্ভবে তাহা_বারতা স্থখের 
আর কি শস্ভবে কভু দীন ন্ভারতের £ 
ভারতের শুভদিন 
অনন্ত সময়ে লীন, 
অনন্ত সাগর-মগ্ন ভারতের সুখ । 
এ ও কি সন্তবে £ পুনঃ ভারত, নিবাসী 
হাবমিবে হরবচিতে সুখময় হাসি? 
সষশং-কুসুম বার জগতে “অতুল? 





যে আননে ছিল হাসি 
_জিনিয়ে শারদ শশী, 
বিষম বিষাদ ময় এবে মে আনন । 
লুক্কায়িত শশধরঞ্ুর্ণ কলেবর ; 
বিরাজে এখন ভীম অম! ঘোরতর | 
বিছ্যুতের পুর্ণ তেজ যাহার শোনিতে, 
পবনের পুর্ণবেগ যাহার বাহুতে, 
যাক ভীম. পরাক্রম 

এ জগতে অস্ুপম, 
ধরায় নিজাব প্রার সে জন এখন । 
নিদারুণ ব্যাধি গ্রস্ত তাহার শরীর, 
কেমনে বহিবে তার স্থখের মমীর ? 
আছে কি এমন কেহ-_বিচিত্র কৌশলে 
নাশিতে ও ব্যাধ-বল স্বীয় তপ্পোবলে ? 

পুনঃ এ নিজর্শব দেহ 

জীবিত করিতে কেহ 
রয়েছে জীবিত 'কিছ্ে এ ভবষঞ্ুলে ? 
এ দীন“দেশের পুনঃ লাধিতে উদ্ধার 
আছে কেহ? নাই যদি-_র্থ! সমাচাৰর , 


৪ ) 


রথ! ! নহে সত্য ইহা,__হেরিছি স্বপন, 
হয় কি নু ইহ সম্তব কখন, 
হৃদয়-আনলন্দকর 
শ্রুতিষুগ-স্থখকর 
হ্থখময় চাকরুবার্তা--রহিয়া। জাগ্রত 
এ দীন' ভারতবাসী করিবে শ্রবণ ? 
অবিশ্বাস্ত-নয় ইহ সম্ভব কথন । 
উচ্চশিরে শোভিত যে জন উচ্চাসনে, 
প্রণত সমস্ত দেশ যাহার চরণে, 
সে যে আজ বীধ্যহীন, 
সে যে পর পদে লীন, 
সে যেআজ পর আজ্ঞা করিছে পালন : 
সম্তবে কি কভু তার স্থখের বারত। £ 
কভু নয়--নয়_-ইহা আশার ছলত! ! 
ছলত। ?-_-তবে কি ইহা! আসা-মায়াবিনি ! 
কৌশল তোমার- মের ব্যথিতে পরাণি ? 
ওগে। দিব্য কুহুকিনি। 
শুনা”য়ে মধুর বাণী 
কি দোষে ছলিয়ে পুনঃ বাঁড়াও যাতনা ? 
বেদম! পীড়িত দেহে নিক্দ্রিত যে জন, 


(৫. ) 


কেন নিদ্রা আাঙ্গি তায় ব্যথ অকারণ ? 
যণ্দ ভাঙ্গ*_বেদনার কর প্রতীকাঁর । * 
না পার-__ভাহাকে বৃথ। ছলিও না আর 1 
সমস্ত যাতন! ভুলে 
শুইতে নিদ্রার কোলে 
দাঁও তায় অবসর-_ডাকিওনা আর । 
মায়াবিনি ! বৃথা তব স্ুধা-বাণী যদি, 
কি ফল কুহকে তবে এ পরাণ বধি ? 
সত্যই কি বৃথা! বাণী মধুর আশার £ 
রুথা যদি-_কেন নব লতিকা সঞ্চার 
আজি এই পোড়া ক্ষেত্রে £ 
কেন ও আকাশ গাত্রে 
শোৌভে আজি সুধ।ময় নব জলধর £? 
নবীন বরষ সহ আশার ঘে।ষণ 
কেন এ নিজীঁৰ দেহে আনিছে জীবন ? 
হে নাথ জগত পতিষ্ক্টতুমি দয়াময়, 
তাই আজি দয় তব যাচিছে হৃদয় 
মন্ত্র বলে মায়াবিনী 
পুনঃ আঁশ কুহুকিনী 
করিল এ মুত দেছে যে জীব সঞ্চার, 


( ৬.) 


' রক্ষ মে জীবন পিতঃ ! দেখি কাতরত। 
কর কপা--দ1ও দাসে অভয় বার্ত11% 





খলতা । 


কেমনে পাইলি স্থান মানব সমাজে 

বিষময়ি রে খলতে ! ফেমনে লভিলি 

অধিকার, পবিত্র এ মরকত ধামে £ 

অতি নিরমল মদ! মানম মন্দির 

মানবের, কেমনে রে লভিলি প্রবেশ 

পাপীয়মি তুই তায়? জগত মোহিনী 

শান্তি, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা, চারু মরলতা| 

নিবসে যথায় সদা, কেমনে তথায়-_ 

কি সাইসে-_বল, মোরে--বল. কার বলে 
স্কাপিলি আসন তব পাপ কলঙ্কিত! 

কি কৌশলে বল্‌ মোরে, রে পাপ রাক্ষসী! 

রক্ত ভূমি সেই স্থান ফ্থন তোমার, 
* ১২৮৮ সনের প্রারস্তে (১৪ই বৈশাখ ) হইতে এই সর 
“লবপূর হইতে প্চারুথার্ডী” নামে পত্রিকা প্রকাশ হইতে 
আরম্ত হয়) এপ্রথম প্রকাশ সময়ে এই কবিতাটি রচিত হুই- 
রাছল। 


৮. পেশি 





(৭) 


অতুলন1 দূপবতী দেব-কন্যা গণ 

আনন্দে করিত খেল। বথায় সতত ? 

ধিক তোকে ! আজি এই অবনী মণ্ডল 

দ্বিতীয়া অমরপুরি--বিধাত্‌ হ্থজিত 

অপুর্ধব মুরতিমান সুখের নিলয়-_- 

বাতন! দহন দগ্ধ। কলুষ স্থাপিত 

বিষম নরক রাজ্যে, হায় পরিণত 

তোর তরে নারকি ! এ স্বরগ ভবন । 
কল্পনে ! তোমার চাঁরু তুলিক। সহায়ে 

পাঁর কিআকিতে এই ভীষণমূরতি 

রাক্ষদীর চিত্রপট ? যার হস্ত নদ 

বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি সংগ্রহে নিরত-_ . 

কোকিলের কুহু ষ্ব-_ ভ্র্বর গুঞ্জন-- 

কুঙ্থুমের চাক শোভ1--জলদে বিজলি 

স।গর-গাতীধ্য-শোভ1-_অন্থুদ নিনাদ__ 

তরু বল্লি সমাঁকীর্ণ নিকুঞ্ কাঁনন-__ 

কামিনীর কমনীয় কণ্টভূষ। ম্ণি-_ 

প্রণয়-বচন-নুধা--যার উপাদান, 

হয় কি তাহার রুচি ভীষণ বিকট 

নরক-অনলে কু ? যে জন সতত 


(৮) 


মেহন বাঁশির স্বরে মোহিছে জগত, 
মোহিছ্ে মানব মন ভাবে মুগ্ধ করি, 
শ্রবণকঠোর ঘোর ঢকার নিনাদ 

লয় কভু মনে তার? রম্য উপবনে 
নিম্মল-সলিল-বাহী নিঝ রের ধারে 
লতিকাবেন্টিত কুঞ্চে পুষ্প শব্যোপরি 
বসি সদ অতি স্থখে শুনিছে যে জন 
কলকণ্ বিহগের মধুমাখা গান, 

সরুনেশ কেমন সে পারে কি কছিতে ? 
কন্ভু না--পারে না কভু আকিতে তোমায় 
সরলা কল্পনা বাল, শত দাবানল 

হয় একত্রিত ষদি, শত ভুজঙ্গের 

মারাত্মক বিষ রাশি হয় এক ঠাই, 

কিন্ধা এ জগত মাঝে ষত কিষময় 
দ্রব্যরাশি হয় ষদি একত্র মিশ্রিত, 

তথাপি তথাপিঅক্ষি পাপ প্রষধিনি 
খলতে ! ন! হয় তাহে তুলনা তোমার । 
তোমার প্রভাবে সদা মানব সমাজে 
ভ্বলিছে ভীষণ বহ্থি তোমার( ই ) গুতাপে 
অকারণে নর-রক্তে কলুঘিত! ধর1 | 


€ ৯) 


চলিলাম , 
চলিলাম নাথ ! শুন্য জগত হইতে, 
ভুলুক মানব মোরে জনমের মত, 
আর মা পরাণে সঙ্বে যাতনা নিফত |. 
অভেদ্য আধার মাঝে একটি পরাণি, 
তাতে নাই নয়নের মনি, 


€ ১০ ) 


কেন আমিলাম ? 


কেন আগিলাম 
সুখ পদ নেহারিতে, অতি হরষিত চিতে, 
কৃন্তম-কানন ভাবি এ গহন বনে £? 
কেন আপমিলাম হেথা-_-কহিব কেমনে £ 
কেন আলিলাম 
হয়ে অতি হরষিত, ফল ফুল সুশে।ভিত 
মনোহর উপবন ভাবি মনে মনে 
তরু ল্তা শুন্য এই ভীষণ শ্মশানে ? 
কেন আফমিলাম 
আজি এ জীবিত বেশে-_এ ভীম শ্শান দেশে-- 
জীবনের এই শেষ অভিনয় স্কলে-__ 
দহিতে জীবিত দেহ চিতার অনলে? 
কেন আমিলাম ? 
প্রভাতে বহিল বায়, হাসিল হৃদয় ভায়, 
ভাবিলাম হেন সদ বহে নমীরণ 
প্রভাতের মেই ভাব কোথায় এখন £ 
কেন আমিলাম ? | 
উধার মোহন ভালে, যে. জন শোভিত কালে 
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রঞ্চির] প্রকৃতি রাজ্য নোপার বরণে, 

কে জানে নেযাবে অন্ত মধ্যাহ-গগনে £ 
কেন আমিলাম ? 

যে স্ধা সঙ্গীত রাশি শ্রবণ যুগলে পশি 

সধুস্বরে এক বার ভূলাইল মন 

ঘের ফেরু-নাদ তাঁহা--কেজানে এমন 
কেন আসিলাম ? | 

দেখিলাম দুর হ'তে, প্রকৃতির চিদ্রপটে 

যে সুন্দর ছণি খানি নয়ন রঞ্জন 

সে ঘে এ ভীষণ বন কে জানে এমন ? 
জানিতাম ষদি, 

ভ[বিতাম যদি মনে, পশিতে হইবে বনে 

কাটাইতে কাল হেখ! নিরাশার সনে, 

তবে কি সুখের আশা পুষিতামমনে ? 
জানিতাম যদি, 

আঁনিতে চন্দন ক।ঠ, ভূজগের বিষ দী।ত 

পশে দেহে, বিঁধে কাট' তুলিতে কমল, 

শীতল সলিল মাঝে ভীষণ অনল : 
জানিতাম ঘদি, 

স্থধায় গরলবাঁস, বাঁশিতে যুগের নাশ, 


( ৯২) 


অশনির জন্ম স্থান বিদ্যুতের কোল; 

তবে কেন হিয়া আজ হইবে আকুল ?' 
আমিয়াছি যদি, 

কি ফল হইবে কীদি ? পাষধাণে এ হিয়। বাঁধি 

যুঝি করমের সনে ; দেখি একবার-_- 

দেখি-স্বথ ! দরশন পাইকি তোমার ? 
আমিয়াছি ষদি, 

না! গণিয়! ক্ষতি লাভ, ন! ভাবি বায়ুর ভাব, 

সুত্রে জীর্ণ তরি নহ এ সাগর মাঝে, 

ন! কফিরিব কভু আর মানব সমাজে । 
আসিয়াছি বদি, 

ন! হয় ডুবিবে তরি, পশি রত্বাকর'পুরি, 

দেখিব বিচারি তথ তন্ন তন্ন করি, 

ভাঙ্রিব তথায় সুখ ! তোমার চাতুরি। 
আমসিয়াছি যদি, 

ন্মরিয়ে পূরব কথা, মরমে ভোগিয়ে ব্যথা, 

কেন বৃথা তবে আর কাটাই সময়, 

অতীত চিন্তনে বল কি কল;উদয় ? 
আনিয়াছি ষদি, 

ভীষণ শ্মশান মাঝে, ইহার ভিতরে আজ 


[ ১৩) 


নিরাশ। সহায়ে সখ খুজিব তোমায়, 
কি ভয়-_কি ভয়, যার নিরাশ! সহায় ? 
আমিয়াছি যদি, 
(নিরাশ! সহায় মোর), (চৌদিকে তিমির ঘোর), 
তথাপি কি আমি তায় হইব বিসুখ ? 
নিরাশার যেই সুখ নেই সুখ সুখ । 
আপিয়াছি যদি, 
হয় মন্ত্র সাধনীয়, নয় দেহ পাতনীয় 
পরখিয়া দেখিব ভাগ্যের পরিণাম, 
বৃথা না ভাবিব-_হেথ। “কেন আমিলাম”। 


( ১৪ ) 
চলিলাম। 


লিলাম নাথ! শুন্য জগত হইতে, 
ভুলুক মাঁণব মোরে জনমের মত, 
আর ন! পরাণে নহে যাতন! নিয়ত | 
অভেদ্য আর্ধীর সাঁঝে একটি পরাণি, 
(তাতে নাই নয়নের মণি,) 
সারাটা জীবন ভরি ভোগিল যাতনা__ 
এখন সে তাজিবে ধরণী । 
তাহার আকাশে 
ন! ভাঁতিল রবিকর, 
না হাসিল হৃধাকর ; 
সামান্য যে তারকাটি থাঁকি থাকি উঠিত জ্বলিয়ে, 
সেও এবে পড়েছে খমিয়ে। 
জগতের যত কিছু গিয়েছে নকল, 
একমাত্র সম্বল হৃদয়, 
তাহাতেই সুখ উপজয়, 
মানম প্রতিম! খানি স্থাপিয়ে তায় 
পুজিয়ে তাহার প1 ছু খানি, 
উদ্দামীন বিশ্বপানে ন। দিয়ে নয়ন 


(১৫ ১ 


অনিষিষে হেরি পে ছু(দনি ; 

তাহাও ভাঙ্গিল। 

যেই নিদারুণ বিধি 

হরিয়াছে নিরবধি 

জীবন রন রাশি, 

কেন সে ব1 মানিবে বারণ 

নাশিতে এ সুখের সদন ॥ 
মানবের মনে আশ! জীবন দায়িৰী. 

জগতের যাতনা হারিণী, 

তেজোহীনে তেজঃ প্রদায়িনী; 
জগত মণ্ডলে তাঁর অবারিত দ্বার, 

মৰ ঠাই বিদিত তাহার, 
বালিমক্ধ মরুভূমি, গুস্বলিত গিরি, 

ভীষণ তরঙ্গ পারাবার। 

এ পোড়া জনমে 

তার দিব্য দরশন 

পাইল না পোড়1 মন, 

আসিতে নিকটে মম 

দেখ চির অন্ধকার তায় 

অদ্ধ পথে গরামিল হায়! 


(১৬ ) 


অতল সলিল তলে মগনা তরণী, 
ভাসিতেছি অকুল সাগরে 
সপি প্রাণ তরঙ্গের করে ; 
একটিও হাত নাহি হল প্রসারিত 
তুলিতে এ মগ্ন দেহ খানি । 
অকুলে দেখিয়ে মোরে একটিও তরি 
ছুটিল না রক্ষিতে জীবনী, 
বৃক্ষের ভিতরে 
সযতনে রাখিয়াঁছি 
সামান্য যে তৃণ গাছি 
(অকুলে সম্বল মম ), 
হায়! শ্রোতঃ নিলরে অচিরে 
তাহাকেও ভাসাইয়ে দুরে ! 
অনন্ত আঁধারে দা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
কি ফল হইল এ জনমে ! 
বিধির কি লিখন করমে ! 
এ জগতে যত কিছু স্জিল। বিধাত! 
কিছুই না বিন! প্রয়োজনে, ; 
জানিন। কি গুয়োজন এ পোড়া জীবনে, 
জানিন! কি বিধাতার মনে । 


(১৭) 


কপ্টকের মাঝে 
ভাষণ গহন বনে 
নাহি জানি কি কারণে 
ফোটে গো ক্লোমল ফুল ছড়ায়ে হুরভি-অনাপ্রাত, 
নদী বক্ষে কেন 
ন1 জানি পলক পরে 
মিশিতে সলিল তলে 
শৌভে গে? সলিল বিশ্ব ক্ষুদ্র কলেবর-_অলক্ষিত, 
দছিতে দহনে-_ 
অথব1 চরণ তলে 
পেধষিত হইতে কালে 
জন্মে গো কি হেতু জানি ক্ষুদ্রকীট কুল-_অগণিত ; 
হতে পারে তাদের (9) হজন 
নহে কভু বিন। প্রয়োজন, 
নহি কুল নহি বিশ্ব নহি সেই কীট 
কেমনে জানিব তাহ।। 
বে. ছার জনম আহা! ! 
লভিলাম ধরাতলে 
সেই ভুক্ত জন্ম হেতু না পাই ভাবিয়ে, 
অনস্ত আধারে রহি ঘুরিরে ঘুরিয়ে, 
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কতবার শীল৷ বৃষ্টি হইল উপরে, 
কতবার বজ্পাত হুইল এ শিরে, 
কতবার ঝঞ্চাবতে গেলাম উড়িয়ে, 
কতবার শ্রোত তলে পরিনু ডুবিয়ে, 
কতবার নগ্রশিরে তিতিনু শিশিরে, 
কতবায় দগ্ধ দেহ তণ্ড রবিকরে, 
কতবার পশিলাম গহন ক।নন, 
কতবার দাবানল করিল দাঁহন, 
কতবার অগ্নিকুণ্ডে হইল পতন, 
বুঝিতে নারিনু তরু--কেন এজীবন ! 

এভীম কান্তারে, 

এঘোর আধারে, 

একটু আলোক নাই, 

একটি দোসর নাই, 
একটু শবদ নাহি পরশে শ্রৰণ, 
একটু স্থখের বায়ু বহেন1 কখন, 
বুঝিনা-_এমুন্য স্থলে কেন এক্ীবন £ 

হার বিশ্বপতি 

এই যদ্দ জীবনের গতি, 

--বিন। প্রয়োজনে 


(১৯) 


ন 


এশ্ুন্য ভবনে 
শুন্য মনে বিচরণ__ 
পোড়। জীবনের যদ এই পারণাম, 
তবে আর নহে, নাথ ! এই চলিলাম ॥ 


সা এসে 


( ২০ 
সলিলে কুন্দুম। 


নয়ন ফিরায়ে দেখ, সুন্দর কুস্থুম এক 

মরি কি বিষাদ ভরে শ্রোতে ভেসে চলেছে। 
কে হেন পের ডালি, হৃদয়ের প্রেম ভূলি, 

অনন্ত জআোতের কোলে ভামাইয়ে দিয়েছে 
উলটি পালটি হাঁ, ভেসে ভেসে চলে যায়, 

বেগন্তরে জলতলে ডুবিতেছে কখন, 
সরি কি যাতনা, আহা, কে সহিতে পারে উহা," 

ফুল্প পারিজাত অই বারিতলে মগন | 
তর তর তর তর বহিতেছে খরতর 

অনন্ত প্রবাহে আোত ছুটাছুটি করিয়ে ; 
উ“ঠিছে তরঙ্গমীলা, হইছে ভীষণ খেলা, 

অকুল পাথারে ফুল চলিগ়াছে ভাপিয়ে ॥ 
ভাসিতেছে অন্ুক্ষণ, বহিত্তেছে সমীরণ, 

দেখ সব দিক তার ঢাকিয়ছে তিমিরে, 
কোমল পাপরি রাশি ভায়রে পড়ি'ছে খনি 

দেখিয়ে উহায় কার পরাণ ন! বদরে । 
ঝাঁবত ন! হয় লীন মার! রাত মারাদিন 

এমনি অকুল আৌতে ভামিয়ে মে চলিবে, 


£ ই ) 


কে আছে জগতে, হায়, তলিয়ে লইবে তার, 
কে আছে জগতে তার ছুখরাশি নাশিতো । 
মুগ খানি অবনত নেত্রযুগ নিমীলিত 
দেখ ছুখে অবিরত অভিভূতা ললন ; 
ভাঁয়রে হৃদয়ে তার কতই সহিবে আর, 
দিবে গো তরঙ্গকুল কত আর যাতনা 1! 
এ বিশাল ধরাধামে বিধি কি হে তার নামে 
সামান্য একটু স্থান রাখে নাই কখন । 
এ হেন স্বরূপ রাশি সলিলে যাইবে ভাসি 
এই কি সে নিরদয় বিধাতার লিখন | 
দুখে বুক ফেটে যায়, ছিল নাকি কেহ, হায়, 
এ সুন্দর ফুল খানি কণ্ঠ মাঝে রাখিতে, 
নাই কি জগতে কেহ ছেরি এ কোমল দেহ 
হদয়ের শোকময় অশ্রুঃ জলে ভামিতে । 
জগতে কেহই, হায়, এর তরে নাহি ধায়, 
ভাবে মবৰে দিব! নিশি আপনার ভাবন? । 
মতত মলিন মুখে ভমসিতেছে এ যে ছুখ, 
ভায় রে কেহ না বুঝে সে দুখের নেদনা। 
ইহার মরম ব্যথা, হৃদয়ের গঢ় কথা 
কে জাঁনিবে, কে হেরিবে এমলিন বদন, 


( ২২ ) 


নাই দে বিমল হাঁমি, নাই সে লবভি রাশি, 
বিষম বিষাদে এর নিমীলিত নয়ন । 

দিব্য রূপ পরকাশি কতন' কু্ম রাশি 
কানন পাদপোপরি রহিয়াছে ফুটিয়ে, 

কেন তার মাঝে, ভাষ, এমন স্ন্দর কায 
রছিতে নারিল জিন পরিমল ছুটীয়ে | 

কোমল পরাণে ভার সহে সেয়ে ছুখভার 
মে দুখ জীবনে ধনি ভূতে কি পারে গো। 

বিনা সেই দুখ ভার সম্বল কি আছে তার 
আশা হীন শুন্য ময় এ জীবন মাঝে গো । 

যে ধ্ষিম অন্ধকার ঘেরেছে হৃদয় তার 


কি আছে জগতে যাহ] পারে তাহা নাশিতে, 
ভূবন আলোককর তপন চন্দ্রমা কর, 


আঁধার হৃদয়ে তার পারে কিগে। পশিতে | 
হাসবে সকল দৃশ্ঠ, হরধিত হবে বিশ্ব, 

মধুর গাইবে কেহ, কেহ তাহা শুনিবে ১ 
আহ!লাক পাইয়ে ধরা হইবে পুলকে ভরা, 

উহার দুখের ভরা কিছুতে না কমিবে। 
ছু সহ দোলাইয়ে স্থখে মন ভুলাইয়ে 

একদিন ষে অনিল ফুটাইল তায় গো, 


( ২০ ) 


চরগত মেই দ্রিন. বাঁযুর নাগর লীন 
নে বায়ু হিল্লোল, আর ফিরিবেন॥ হায় গো । 
স্তখের জগত হতে সবলে বিষাদ শোতে 
নিঠুর সময় তায় ভাসাইয়ে নিয়েছে, 
নাই বিরামের ঠাই, এগতির শষ নাই, | 
অশন্ত প্রবাহে তাই ভাঁসয়ে মে চলিছে। 
জগতে যেজন হায়, করিয়ে যতন তায় 
একদিন হিয়। মাঝে রেখেছিল যতনে, 
এবে মে গিয়েছে চলি,আর সে না লবে তুলি, 
জলে ভাঙা বিনা, ফুল! গতি কি এজীবঝনে ? 


( ২৪ ) 


পুর্ণিমায় অমানিশি। 


একি এ ঘটিল হায় দেখিতে দেখিতে ! 
কত না হরষে মাতি তৃষিত নয়ন মোর 
ভূলোক ছাড়িয়ে সেই আলোক হেরিতে, 
উজল চাঁদের করে হিয়! উজলিতে, 

হৃদয় দিয়েছে সপি ভাবেতে হুইয়ে ভোর 
কে চাদ গ্রামিল মোর সে স্থখ ভাঙ্গিতে £ 


টাদের আলোকে ধর ছিলরে উজল, 

হঠাৎ হইল একি? যেদিকে ফিরাই আখি 
কেবল আধার দেখি-_-আধার কেবল। 

কে দায় ঘটালে হেন প্রকাশিয়ে বল। 

ধরণীর মুখ হইতে এ সুন্দর হাসি খানি 
মুহুর্তে আসিয়ে কে গে। হরিয়ে লইল ? 


মানব ঘুমের ঘোরে হেরে গে। স্বপন, 
বিধি কি করিবে দয় এওকি তাহাই হবে, 
এ বিষম দায় কিগে। ঘুচিবে কখন ? 
নান।--ত1 এ ধর। মাঝে হয় না কখন । 
স্থখের ঘটন1 যত হয় ত। স্বপনে নত, 
ভুঃখ্ের প্রভূত! রহে যাবত জীবন । 


(॥ ২৫ ১. 


দেখ দেখরে মায়ের কিবা মলিন বদন, 
দারুণ তিমির জালে আর্ত হৃদয় তার, 
বেশ আলু খালু, শ্বান বহিছে দঘন | 

কে হায়! তোমায় দেবি, করিল এমন । 
বিফলে নয়ন বারি নিশার শিশির হেন 
তিতায়ে ধরণী আহা ! ফেল অন্ুক্ষণ | 


এস হে ছুঃখিনী কহি দুখের কাঁহিনী । 
কহি এ মনের মাঝে কত কি পুষিছি সদা, 
কত কি লীরবে বসি ভাবিছি আপন । 
দুখী বিন1 কে বুঝে গো! ভ্খের বয়ানি । 
পূর্ণিমার পুর্ণচন্দ্র হেরিছে তে জন সদা 
আমার বাতনা সে ন! বুঝিবে কখনি | 


অই পুনঃ কাছে মাত। বক্ষ প্রহারিয়ে, 
সকরুণ আর্তনাদে শিহি উঠিছে ধরা 
দেখ দেখ স্থণ তরি গেলরে ডুবিহয়, 
কাঁল জোত রত্ব রাজি লইছে হরিয়ে । 
এ পুর্ণ জগত তার হায় কল নিরদয় 
শুন্য ময় তমো মাঝে যাইছে ফেলিয়ে 1 


৩) 


( *৬ ) 


কত না যতনে মাতা আপন উরষে 
দ্বিতীয় বিমলচন্দ্র স্থাপিয়ে মনের সুখে 
আকাশের পুর ঠাদ হেরিত হ্রষে; 
নীরব গমন ইন্দুং বাক্য স্বধারসে 

. কোলের চন্দ্রমা তাঁর অপুত করিত হিয়া, 
হাঁসিত জননীচিত সে সখ পরমে | 


হায়। জননীর আজি কোথা! সে রতন, 
সে অতুল স্খ তার কোখায় গেলরে চলি, 
কে তার আধার হাঁয়, করিল নয়ন। 
দেখ তমোময় তার গত এখন, 

জনমের মত তার নিভিয়! গেলরে আল, 
হায়রে বিধাতঃ | তোদ্ব [বিধান কেমন । 


প্রতিদিন কত আশা উপ্জে অন্তরে, 

বাড়ে গগনের চাদ আশাও তাহার সনে 
জীবন আকাশে শোভে পুষ্ট কলেৰরে, 
কেমমে হঠাৎ পুনঃ মিমে সে আধারে । 
দেখিতে অমনি, হায়, কেমনি সে চলি যায় 
পূর্ণিমায় অমানিশি ঘটায়ে অচিরে | 


॥ 


( ২৭ ) 


উন্মাদ | 

স্বভাবে হুইয়ে ভোর দেখ কেও চলিছে। 
বরষার বারিরাশি, সরদের চারু শশী, 
বশন্ত-কুস্থম-শয্যা একভাবে হেরিছে। 
আলোক অাধার ছুই সমান সে দেখিছে' 
হৃদয়ের ভাব যত নহে কার অনুগত 
আপনি আপনা মনে হরঘিত হইছে; 
ধরায় উহার মত কেবা সুখ লদ্বিছে ? 


ভাবে ন৷ এ মহান্থুখী জগতের ভাঁবনা, 
বাসনার তৃপ্তি তরে ছুখের চরণে পড়ে 
সন্কেন৷ সহেনা কভু হৃদ্রয়ের বেদন1 ; 
সহেন। এ জন কার পদ্দাধাত যাতনা । 
তাহার নয়নোপরি আশা-দরপণ ধরি 
হলেন তাঁহাকে কভু জগতের ছলনা, 
ধরায় এ হেন কেব। মহাযোগী বলন। ? 


প্রতিক্ষণে হিয়া তার কত খেল! খেলিছে, 
কভু বঙ্সি তরুমূলে হদয়ের কুতুহলে 
স্বকগ বিহ্গ সনে সুললিত গাইছে, 
মনোহর ধ্বনি তার বায়ুপথে ধাইছে। 


( ২৮ ) 


না জানি কি ইলে! মনে বমি পুনঃ যোগামনে 
আকাশ পাতাল গনি কত কিবা ভাবিছে, 
হৃদয় তাঁহার যেন কাহাকে ব! খজিছে। 


খুজিল যাহাকে তাঁর দেখা নাহি পাইল : 
মরমে লাগিল ব্যথ!, অই শোন কত কথা 
জগতের জীবগণে ডাকিয়ে মে কহিল; 
কিন্তু হায়, তাঁর পাঁনে কেহ নাহি ফিরিল। 
জগতের জীব যত; আপন। বিষয়ে রত, 
তাঁর উপদেশ কথা কেহ নাহি শুনিল 

কি যেভাব তার মনে কেহ নাঁহি বুঝিল্‌ । 


নিকটে একটি পাখী বাধুভরে উঁড়ল : 
হরষ হুইয়ে তাঁয় বার বার ডাকি তায়, 
মরমের কত কথ| মনখুলি বলিল ; 
অবোধ বিইগী তাহ! কিছুই না বুঝিল। 
বনের কুম্্রম সনে কত কথ এক মনে 
কহিবে কতনে তীয় হ্ৃদয়েতে লইল, 


আদর করিয়ে তায় কতবার চুমিল। 


দিনমনি দিবাশেষে অস্তাচলে চিল, 
পাখী সব ত্বরা করি, যাপিবারে বিভাবর; 


( ২৯ 9 


স্থখে ঘুমাইতে নিজ কুলায়েতে ধাইল ; 
গভীর তিমির ক্রমে ধরাধাম ঢাঁকিল। 
আধারে শরীর ঢাকি আধারে মেলিয়ে আখি 
তাঁহার হৃদয় গেহে ভাঁব রাশি জাগিল, 
ভাবুক ভাবের পদ প্রাণ ভরি সেবিল। 
বামেন। মনের ভাব রাখিতে সে কপটে ; 
বদনে হৃদয়ে তার পদানম ব্যবহার, 

এ হেন সরল আর কেব আছে মরতে, 
কেবা হেন সদান্থুখ লভে এই জগতে ; 

কে হেন শকতি ধরে তুচ্ছ করি চরাচরে 
ধরণীর সীম! রেখা ছাড়ীইয়! যাইতে, 

কেব। হেন স্বাধীনতা লভভে এই মরতে । 
জগতে কোথায় তার হৃদয়ের তুলনা, 
আকাশ পাতাল ধরা, তপন চক্দ্রম! তারা 
ত্রিদিবের সখ রাশি, নরকের যাতনা, 
একত্র মিশ্রিত হেন আর কোথা বল না। 
কে হেন শকতি ধরে আকাশে মন্দির গড়ে, 
সম্ভবে কাহার হেন হৃদয়ের ধারণা । 

ঘরায় কে ভাবে হেন সুখময় ভাবনা ॥ 





(৩) 
ভীমের প্রতি যুধিষ্টির | 


শোছেন! এ হেন কথা তোমার বদনেঃ 
ভীমনেন ! তুমি বীর-কুল চূড়া 'মনি। 
পরাভূত ভাই তব চিত্রসেন রণে, 
শায়িত সমর-ক্ষেত্রে কৌরব সেনানী, 
হেন অপমান কথা কি হইবে আর । 
ক্ষাত্র-তেজ ধরি সহ হেন সমাচার ? 


যদিও দিবন নিশি পাগুবের সনে 

সাধে বাদ সেই ভ্রাতা, সভার ভিতরে 
বদিও মে কুরুপতি মম অপমানে 

ভাবে সুখ ; তবু যবে গন্ধর্ব সমরে 
হন্তিনার রাজ! আজি হয় পরাজিত, 

কেমনে ক্ষত্রিয় ভ্রাত রৃহিবে নিদ্রিত £ 


এ শোন চিত্রসেন রাজ-পত্বী গণে 
লইছে হরিয়ে বলে, সঙ্হে কি পরাণে 

এ কুলকলক্ক কথা, সাজ শীত্র রণে_- 
হও বদ্ধ পরিকর-_ভ্রাতৃ পরিত্রাঁণে 

নাম রাখ ক্ষত্রিয়ের, ভ্রাতার জীবন 
ভ্রাতার উদ্ধারে কর সার্থক এখন । 


( ৩১ ) 


যদিও তাহার (ই) তরে আমর! বিপদে, 
তথাপি ভুলন| বৎস কুলের মর্যাদা 1 
জ্াঁতিভেদ-_বৈর ভাব হয় পদে পছে, 
বিষম কলহ কত ঘটিতেছে সদ", 
তবু যবে কুল শত্রু করে আগমন 
পঞ্চোত্তর শত ভাই দেখিবে ভুবন । 


শতবার বিষপান করাঁক তোমীয়, 
শতবার যতুগুহ দহুক দহনে, 
শতবার রাজ্য নিক ছলিয়ে পাশায়, 
অজভ্র যাতন1 দিক্‌ সহত্র ছলনে, 
যে ভাই নে ভাঁই তব না হবে অন্যথা । 
যাঁও বীর” ত্বরা দূর কর তার ব্যথ! | 


শৈশবে যাহার। সদা! একত্র পালিত, 

গুরু গৃহে সদ1 যারা একত্র শিক্ষিত, 

হবে নাকি তার! পুনঃ এবে একত্রিত, 
কুলের গৌরবু তরে ? রবেকি নিদ্দর্িত 
একের ধিপদে অন্য ক্ষত্রিয় শোণিত 
কেন না সমর ক্ষেত্রে হইবে পতিত ? 


(৩৯) 


একত্র শিখেছ যেই অমির চ1লন, 
একত্র শিখেছ যেই শরের সন্ধান, 
পুনঃ তে বিচিত্র শিক্ষা দেখাবে এখন্‌ 
একত্র সমর ক্ষেত্রে, গন্ধর্কব পরাণ 
ক্ষত্রিয় হুঙ্কারে আজি হউক কম্পিত, 
ক্ষত্রিয় বাহুর মান হউক রক্ষিত, 


ভূল হে শাত্রব ভাব, চলছে সমরে, 
বদ্ধ ভ্রাত! পর করে, কর তায় ত্রাণ, 
পশিবে ক্ষত্রিয় তেজ গন্ধর্ব নগরে, 

জানিবে তাহার ক্ষাত্র তেজের সম্মান, 
দেখিবে অনন্ত বিশ্ব মেলিয়ে নয়ন 
ভ্রাতৃ-ছ্বেষী ক্ষত্রকুল ন। হয় কখন | 


অন্দেয় জগতে তুমি, হও সঙ্জীভূত, 
হ্িয়মান স্থযোধনে কর হে উদ্ধার, 
গান্ধবর্ব শোণিতে কর ধরণী আপ্ল,ত 
হউক স্থবশঃ তব জগতে প্রচার, 
জাতার-জাতির মান করিতে রক্ষিত 
, হুউক বীরের অমি শোণিতে রঞ্জিত 


(জিপিও এআ উজির 


মগ্ন তক । 


এক দিন কত মনের হরাষ, 
দাড়াইয়ে-সুখে তটিনী তীরে, 
ধূরয়াছ চারু বেশ অনুপম 
হরি কিরীট স্থাপিয়ে শ্িরে ; 
যদ জে তম্বতী কুল কুল স্বনে, 
হুল পবন খিনত বচনে, 
স্গুকঞ্ বিহুগ মধুর কুজনে, 
শুনায়েছে তোম] মধুর গান, 
কতই আনন্দে হেলিয়ে ঢুলিয়ে, 
গরবে আকাশে মাথাটি তলিয়ে, 
হরষে মাতিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে, 
শুনেছ রঙ্গে নে ললিত তান। 
এখন গে দিন তব কোথা তরু.বাজ। 
কোথা লুকাইল তব সুখের সমাজ । 
তোমার চরণ তলে, হৃদয়ের কুতহলে, 
ঢাঁলিয়াছে রক্ষে অঙ্গ বেই সুরঙ্গিনা, 
কোথা সে এখন তৰ স্বখের সঙ্গিনী । 
ভাগিয়ে হামিয়ে আনি, জেন মধুর হাঁ ল.* 


(৩৪ ১ 


কাটাইল তব পদে রঙ্গে এত কাল, 

সে হেন বধেরে প্রাণ হায়পে কপাল ! 

মুছুল পবন ভরে, ভাহার হ্ৃদযপরে 

হিল্লোল-বসন খান খেলিত বখন, 

কি আনন্দে হিয়া তব নাচিত তখন । 

কে জানে এ হেন সাথী নাসিবে জীবন । 
প্রণয়ের পরিণান এই কি তোমার £ 
এই কি তোমার মেই পিরিতির সার ? 

সাধে পত্র কূলে মঞ্জু কুঞ্জ সাজাইয়ে, 
বতনে কুস্তমে শয্য। রচিয়ে তাহায়, 

স্ধীর সমীর সনে, স্থৃতান তুলিয়ে, 
নাচাইয়ে পাখীকুল শাখায় শাখায়, 

বার তরে প্রাণ ভর হাঁসিলে এমন, 

কে জানে সে জন তব নাশিবে জীবন । 

তে জানে স্থধার ভাগ গরল নিদান। 

কেজানে কুস্ুমণ্তচ্ছে উলঙ্গ কৃপাণ ॥ 

আজি আ্তস্থিনী বহে ভীম নাদে। 

বধির শ্রবণ তাহার শবদে ॥ 

নিন্দিয়ে বাঁশীর মধুর ম্বনন 
মধুর মধুর গাইয়ে গাইয়ে, 


(5৫ ) 


নিন্দি মনোহর নুপুর নিক্ষণ 
শ্রেচতিস্থখকর শবদ তুলিয়ে, 
নিন্দিয়ে বিশাল স্বচ্ছ দরপণ 
শান্ত স্ববিমল মুরতি ধরিয়ে, 
নিন্দিয়ে শীতল মলম পবন 
স্ছু মুছু সদা বহিয়ে বহিয়ে, 
চলেছে বে জন নে জন এখন 
করল মুরতি করেছে ধারণ । 
পড়িয়াছ মেই কাল গ্রাসে আজ । 
আর হে নিস্তার নাই তরুবাজ ॥ 
ফুরাইল আজি রূপের ভাগুর, 
কুরাইল বত মনের আশ, 
ডবিল ডুবিল গেল এই বার । 
ভাক্িল সাধের শিকুঞ্জ বাস || 


স্পপসি পিসী | সি শি 


(৩৬ 


পনি 


আমার এ সাধের তারকা! 


বহু দুরে যদিও এখানে, 
তথা“প তোমার মুখ পানে 
অনিমিষে চাহিয়ে রয়েছি, 
কতই কি হৃদয়ে ভাবিছি, 

পার কি বুঝিতে তাহা গো। 
সহজ্র যোজন দুরে তুমি, 
তব তরে কি যে ভাবি আমি, 
কত কি ঘে পুষি মনে মনে, 
তুমি তাক বুঝিবে কেমনে, 

কেহ নাহি বুঝে যাহা গো ।। 
ভাঁদিতেছি সলিল উপরি, 
আোত মাঝে ভাসাইক়ে তরি, 
ঢাকিতেছে ধরণী তিমিরে 
বহিছে প্রবল বায়ু শিরে, 
নয়ন কিছু লা হেরিছে। 
এ নয়ন কিছুই দেখে না, 
দগতের কিছু সে চাহে না, 
অই যে ভ্বলিছে মিটি মিটি 


৩৭ ) 


বহু দুরে উজল হীরাটি 

অই মাত্র নয়ন চাহিছে। 
দেখেছে সে খুজে ভ্রিভুবন, 
দেখেছে সে কৃবেরের ধন, 
কোথাও মে এমন রতন 
দেখে নাই হৃদয় রঞ্জন, 

অনিমিবে তাই মে হেরিছে, 
তাঁই আজি ভুলিয়ে সকল 
জগতের বাতনার বল; 
অসীম কান্তার মাঝে পি, 
অনন্ত সলিলোপরি ভাঁমি; 

মন মোর তাহাকে ভাবিছে । 
বড় আশ করিয়াছি মনে 
হ্বখী রব তব দরশনে, 
হেরি মম প্রাণের তখরাটি 
কাটাইব এ দিন কয়টি, 

হবে কিগে! বিধি অনুকুল ? 
দশদিক আঁধার আমার 
তুমি মম জীবনের সার, 


তোমার ও আলোক উজল 
গু 


& ৩৮ ) 


একমাত্র আশার সম্বল, 
কি আছে জগতে এর তুল। 
বহু দূরে রয়েছ ফুটিয়ে 
এন্দয় নাচিছে হাসিয়ে, 
এ হ্বদয় জড় দেহ ছাড়ি 
ধাইছে অলোক বেশ ধরি 
তোমার পরশ লাভ আশে; 
এস রাখি বুকের ভিতরে । 
অই দেখ গগন উপরে 
কি ভাবিয়ে কাল মেঘ গুলি 
ঘুরিছে করাল মুখ খুলি, 
এখনি ফেলিবে তোম। গ্রাসে । 
যায় অস্ত চক্দ্রমা তপন, 
কিছু তাহে ভাঁবেনা এ 'মন, 
হাসে না সে তাদের উদরে, 
বাদেনা সে তাদের বিলয়ে 
তুমি তাঁর জীবনের গতি । 
মেঘ-কুল আবরে তপন, 
ঢাঁকি রাখে চাদের কিরণ, 
এজগৎ রাঁখুক সে ঢাকি, 


( ৩৯ ) 


আমি যেন তব মুখ দেখি-- 
তব চারু নয়নের জ্যোতিঃ । 

শেষ করি আপনার কেলি 

জগতের লুকায় সকলি, 

তুমিও কি সেরূপ লুকাঁবে, 

পরাণ কি তোমায় হারাবে £ 
তুমিও কি পড়িবে গো ঢাকা ? 

কত কিষে ফুটেরে গগনে, 

কাজনাই তাছে এ পরাণে, 

যাক তাঁরা__ড্বুক এখনি, 

যেওন। যেওনা প্রাণথমণি, 
আঁমাঁর ও সাধের তারকা ! 


লাগার ররর বাচার 


নিরাশ প্রণয়ী। 


ধীরে ধীরে ধীরে অই মধুর সংগীত, 
কেনরে পশিয়ে মম শ্রবণ-বিবরে 
জীবহীন এ হৃদয়ে "আনিল জীবন £ 
বাড়াইয়া ব্যথা! পুনঃ মরমে মরমে, 

কেন নে কাহিনী আজি আমিল এ মনে £ 


(৪০ ) 


ডুবাইতে যে মুৰতি বিস্মৃতি-সলিলে 
যতন করিন্ু এত, প্রতিরূপ তাঁর 
স্মৃতি-পটে পুনঃ কেন হইল অঙ্কিত ? 
মরমের যে অনল করিতে নির্ধবান 
প্রয়াস পাইন এত, কেনরে এখন 
পোড়াতে মরম মোর জুলিল আধার ? 
একদিন অবজ্ঞার নিরদয় কর 
যে তন্ত্রীর তন্ত্র-কুল ছিড়িয়াছে বলে, 
লাঞ্কুনা-বিকল মেই ভগন বীণায় 
কেনরে পরশ আজ, কেন পুনঃ তায় 
মধুর সংগীত আশে স্বরের মিলন ? 
কেন এই নিপীড়িত নীরস হৃদয়ে 
যতনে হইল পুনঃ সলিল সঞ্চার ? 
এ ঘের শ্মশানে মোর ক্ষণিকের তরে 
কুহ্বম সৌরভ কেন আমিল আবার £ 
জানি আমি-_রবি-করে হইতে মলিন, 
অথব1 নিঠুর পদে হইতে দলিত 
জনমে ফুলের কুল, কজন জগতে 
এ হেন ধনের জানে উচিত আদর, 
কজন হিয়ায় তায় রাখে গো যতনে £ 


(৪১ ) 


কেন তবে-_কি আশায় এমম' রতনে-_ 

এমন সাধের ফুলে-__সাধিন্থু যতন £ 

কেন তবে একমনে ভাবিয়াছি সদ 

সাধিতে তাস্বার চারু কোমল বিকাশ £ 

কোথায় আমার সেই হৃদয়-প্রস্ুন, 

কোথায় রহিল সেই যতনের ধন? 

হার বিধি! কেন হেন স্বর্গীয় কুস্থম 

ধরায় পঠালে দিয়ে হেন পরিণাম ? 
তিমির প্রভাব হেতু আলোক প্রকাশ, 

অশনি পতন তরে বিজলীর ছটা, 

কেন জানে--কেনা জানে প্রণয় নিশ্বাস 

বিষম বিরহানল জ্বালাতে কেবল! 

কেন তবে একবারে ভুলি পরিণাম 

করিন্ু তন এত লভিতে রতন £ 

শুনিয়াছি শতবার উপদেশ কথা 

“যতনে রতন পায়” কোথা সস রতন 

কোথা মম যতনের কুস্জম-জুরভি ? 
বিচারিয়ে মনে মনে জগতের ভাব 

যখন এ পোড়া মন লভিল চেতনা, 

আশাকে বিদায় দিগ্ু প্রবোধ বচনে 


(৪২ ) 

তখনি ধরিয়ে তার যুগল চরণ | 
নিরাশার খরধার 'কাটারি আঘাতে 
তখনি নিঠুর ভাবে বক্ষ বিদারিয়া 
হৃদয়-রতন-রাজি ফেলিয়াছি দুরে | 
ভাবময়ী যে দেবীর পুজিতে চরণ 
অশেষ যতন মোর, তখনি তাহায় 
শুন্য করি আমার এ হৃদয় মন্দির__ 
__এই ক্ষুদ্র বিশ্ব মোর করি শুহ্যময়, 
আসিয়াছি বিসঙ্জিয়ে বিন্মৃতি সাগরে । 
কেন তার কথা পুনঃ আমিল এ মনে, 
কে পুনঃ স্মৃতির পটে আঁকিল তাহায় ? 

জানি আমি এ জগতে সকলি নশ্বর, 
প্রখর তপন হ'তে জোঁনাকের পাঁতি_- 
বিশাল সাগর হ'তে ক্ষুদ্র নির্ঝরিনী__ 
সকলি বিনাঁশ-কর কালের অধীন । 
এখনি দেখিন্কু'যারে মেলিয়ে নয়ন 
পলকের আড়ে পুনঃ হারাই তাহায় |. 
কিন্তু হায় | যাহার এ অখিল জগৎ 
খেলার খেলন। মাত্র--পলকে যেজন 
ভাঙ্ষিছে গড়িছে কত--আঁবার গড়িছে-- 


(৪৩ ) 


আবার ভাঙ্গিছে কত আপনার মনে, 
শুভ্র-কায় অভ্র-ভেদী গিরিরাজ চুড়! 
মামান্য আদেশে যার পঙ্গু পদদানত, 
প্রচণ্ড তরঙ্গ-ময় গভীর জলধি-_ 
ফেণ চড় উর্মি-মাঁলা__যাঁছার আদেশে 
মুহুর্তে বলুক মাঝে হয় লুক্কায়িত, 
তেজোময় গ্রহরাজে করিয়ে বেষ্টন 
অপ্পীম বিমান পথে যেই গ্রহ-শ্রেনি 
জ্যৌতির্নায়_-ঘুরিতেছে অবিরাম দিতি, 
অগণিত যেই দিব্য আলোক-ম্গুলী 
একটি আদেশ বাক্য পালিতে যাহার 
চির অন্ধকাঁরে পুনঃ হইবে বিলয়, 
জীব কোলাহল পুর্ণ মেদিনী মণ্ডল 
অশেষ আশার সহ করিছে নির্ভর 
সামান্য নিশ্বীাসে যার--পাতে নাকি কভু 
সাধিতে সে মহাকাল-_স্মৃতির বিলোপ 
বিনানি জগত যেই বিধাতার লিখা! 
ফেলিছে পু'ছিয়ে, হায়, পারেন। কি কু 
পুঁছিতে সে কাল এই জামান্য লিখন ? 
সামান্য লিখন ইহা ?--অমীম জগতে 


(৪৪ ) 
না পাই খুঁজিয়ে কভু তুলনা যাহার, 
জনম যাহার কোলে এ বিশ্ব মণ্ডল 
লভিয়াছে-_যাঁর বলে রক্ষিছে জীবন, 
কিছার নক্ষত্র রাজি-__কিছার চক্দ্রমা_ 
হীন প্রভ তেজোময় ভাক্কর কিরণ 
যাহার আলোক ময় ব্বগয় চরণে, 
দুরে থাক্‌ তমোময় পাতাল ভবন-__ 
দুরে থাক্‌ মত্য ধাম-_ব্রিদিব যাহার 
অনুপম জ্যোতি বলে সদ আলোকিত, 
সামান্য কে কহে তাহা? সেই অনুপম 
স্বর্গীয় প্রেমের আভ! হৃদয় ফলকে 
আরিয়ছে যেই চিত্র--কে আছে জগতে 
ভাবিতে কখন তায় সামান্য লিখন ? 
একবারে শত শত শত ভূকম্পনে 
মুহুর্তে মেদিনী বদি যায় রনাতলে, 
ঘহত্র কুলিশ যদি বিদারে গগন, 
সাগরের উন্মিমাল! ধাইয়ে আকাশে 
চন্দ্র সুর্য্য ছায়াপথ নক্ষত্র নিচয় 
নিমিনে কখন যদি ফেলে নিজগ্রানে, 
সেই দিব্য প্রেমময়ী শক্তির আমন 


(৪£ ) 


কভু না টলিবে হেন মহা!ন্‌ গ্রলয়ে ; 

দিসে তবে চিত্র তীর সামান্য লেখন £ 
নমস্ত বারিদ রাশি করিয়ে সহায় 

যদি এই পৃথিবীর বারিধি মগুলি 

অনন্ত শকতি বলে করে আক্রমণ, 

সহত্র বুসর যদি হয় অপনীত, 

নারিবে ধুইতে তাঁর একটি বরণ । 

অক্ষুন্ন রাখিবে স্মৃতি প্রেমের সুরতি 

কে পার ভুলিতে তাহা ? বালির বন্ধনে 

জ্রোতস্থতী ক্বোতো'রোধ যদিও সম্তবে, 

পারে যদি কভু কেহ বাধিতে অনল 

সহায়ে কার্পাস রঙ্জ, নারিবে কখন 

বতনে সাঁধিতে প্রেম-ম্মতীর বিলোপ ॥ 


চিতানল । 


ধুইয়ে ধুইয়ে তটিনীর শট 

কল কল রবে বহিতেছে আোতঃ, 
বহিছে-_-ধাইছে অজত্র প্রবাহে__ 
মিশিতে বিশাল সাগর সনে : 


(৪৬ ) 


সময়ের আোতঃ--খেলিতে খেলিতে 
কত জল বিশ্ব ভুলিতে তুলিতে 
কতই দেখিতে দেখিতে নীরবে 
চলিছে অনন্ত কালের পানে । 
স্বন্‌ স্বন্‌ স্বন্‌ শবদ ভুলিয়ে, 
পল্লপবিত তরুশাখ।! দোলা ইয়ে, 
নদীবক্ষে কত তুলিয়ে হিল্লোল, 
বহিছে সমীর একই মনে ; 
একই হৃদয়ে না জানি কোথায় 
চলিছে ছুটিয়ে লভিতে কাহাঁয়, 
ক্ষণে ক্ষণে পুনঃ হইছে নীরব 
নাজান চাহিয়ে কাহার পানে । 
অনন্ত আকাশে তারক নিচয় 
একে একে একে হইছে উদয়, 
হীরক মালায় সাজাতে গগন 
ছড়াতে চৌদিকে হীরক-জ্যোতিঃ ; 
ছিন্ন মেঘ খণ্ড আনিয়ে কখন 
ঢাকিতেছে সেই অন্ফ,ট কিরণ, 
আরার কখন পবনের বেগে 
এদ্রিকৃ ওদিকৃ চলিছে ছুটি ! 


(৪৭ 9) 


ছুটিয়ে ছুটিয়ে আবার সে ঘন 

ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়ে কখন 

দেখিতে দেখিতে ফেলিছে ছাইয়ে 

অধিক আধারে গগন দেশ, 

কভু অস্তগামী রবির কিরণে 

ক্ষণিকের তরে লোহিত বরণে 

রপ্রিয়ে শরীর, অমনি আবার 
ধরিছে অধিক মলিন বেশ । 

দেখ হে পথিক ! দেখ নিরখিয়ে 

হেন কালে "ও কি উঠিছে জ্বলিয়ে, 

রহিয়ে রহিয়ে জ্বলিছে;__-আবার 

নিভিছে-_আবার জ্বলিছে দেখ, 

কখন ব1 শিখা করিয়ে বিস্তার 

কখন সম্ধরি বেগ আপনার 

কখন বাঁ দেখ নিভি নিঙি করি, 
জ্বলিছে সৈকতে--আলোক এক : 

কিসের আলোকৃ-_-জবন কি পথিক ?__ 

কিসের আলোক্‌-জ্বলিছে ওদিকৃ ? 

কিসের আলোক্‌-_-কেন নদী তটে 

'রহিয়ে রছিয়ে উঠিছে জুলি ? 


(৪৮ ) 


নাহি জান যদি-_হইবে জানিতে, 
এৰ দিন দেহ ঢালিবে উহাতে, 
এক দিন সেই মহান আলোকে 
ভাঁবন। তিমির যাইবে চলি । 
বিশাল জগতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে, 
দিবন রজনী খাটিতে খাটিতে, 
অবসন্ন যবে হইবে শরীর, 
তেজোহীন হবে নয়ন-জ্যোতিঃ, 
জটিল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, 
হৃদয় ষখন কাপিতে কাপিতে, ' 
হেরিবে চৌদিকে আধার কেবল; 
এই আলে। তব হুইবে গতি | 
বাহিয়ে চলিতে সময় সাগর, 
বিশ্ব আঅআধারিয়ে ঘন ঘট! ছেোর 
গর্জিবে বখন, ভীম প্রভঞ্চন 
হার মুরতি ধরিবে যবে, 
সমরৌদ্রবেশ করিয়ে ধারণ 
চৌদিকে তুলিয়ে তরঙ্গ ভীবণ 
পলকে পলকে চাহিবে শ্রামিতে 
ক্ষুদ্র দেহ-তরি তোয়ধি ষবেঃ 


(৪৯ ) 
একে একে একে সকল বন্ধন 
ভীষ বায়ু বেগে ছিড়িবে ষখন, - 
তরঙ্গ আঘাতে বিদরিবে যবে 
তরণীর যত মরম স্থান, 
তখন-_তখন--এ আলে! নাবিক, 
হইবে তোমার প্রাণের অধিক, 
এই দীপ স্থান ** তখন তোমান্ 
যাতনা হইতে করিবে ত্রাণ ! 
প্রেমের সুরতি করিয়ে স্থাপন, 
পারিজাঁত দলে পুজিয়ে চরণ, 
দেহ মন দিয়ে বলি উপহার 
যদি না লভিয়ে থাক হে বর; 
ভীম প্রভগ্জন, অশনি পতন, 
ভূজগ দংশন, কানন দহন, 
তুচ্ছ যার তরে, নে যদি আঁধারে 
রাখে হে তোমায় প্রেমিক বর! 
এই আলে! বিনা কি আর সক্ষম 
নাশিতে নিরাশা তিমির বিষম ? 
. তব শুম্য ময় গন মন্দির 
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( ৫* ) 


কি আর করিবে আলোঁকময় ? 

আশার প্রদীপ 1-সে দীপ সে দিল 

হইয়াছে চির আঁধারে বিলীন, 

হায়রে, যে দিন মাথার উপরি 

নিরাশ! পবন প্রবল বয়। 

যশস্বিন! যদি যশের সৌরভ-_- 

মাননীয়! যদ্দি মানের গৌরব-- 

ঈর্ধ্যা প্রণোদিত অস্থুয়া কৌশলে 

বিনষ্ট তোমার জন্মের মত ; 

হৃদয় বধূর প্রিয় দরশন 

দেবরূপ, যদ্দি হয় হে কখন 

আশ্রয়বিনাঁশী বিষধর সম 

হুলাহল ময় প্রকৃতি গত ; 

বলহে পথিক! কোথ! তষে আর, 

ঘোর অভিভূত হৃদয় তোমর 

লভিবে শান্তির বিমল কিরণ, 

ভেদি জগতের তিমির জাল ? 

কোথ।ও ন' খুকি শাস্তি লাভ তরে 

পাইবে হে স্থান এ.সর ভিতরে, 
তাই হেন স্থলে করুণ! প্রকাশি, 


(৫১) 


পবিত্র আলোক ভ্বেলেছে কাল | 
একবার যবে এই হুতাশন 
হরষে তোমায় দিবে আলিঙ্গন, 
বিবাদ বিহীন সামোর ভবন 
হইবে অনন্ত মিবাঁস তব, 
এই জগতের পিন্দা কোলাহল 
ঢালিবে না তব হৃদে হলাহুল, 
ঢালিবে না আর অয্বতের ধার 
কখন স্তৃতির মধুর রব ! 
প্রিয় কলাবতি-নুপুর-নিকণ, 
রণমদ মত্ত বীর-আক্ফাঁলন, 
তীব্র অরিকুল-ত্রুকুটি কুঞ্চন, 
প্রাণ প্রেয়সীর মধুর হীস, 
বজের নিনাদ, বীনার বঙ্কার, 
কোকিল কুজন, বায়স চিৎকার, 
- কিছু না তখন করিবে তোমার 
চির-শাস্তি ময় স্বপন নাশ । 


শরদাগমন। 


দেখ দেখ ভাঁই ফিরা'য়ে নয়ন 
হাসিছে ধরণী, হাসিছে গগন, 
হাসিছে মধুর তরুলত।-কুল, 
হেলিয়ে ছুলিয়ে পবন ভরে । 
কত শত ফুল চৌদ্দিকে ফুটিছে, 
অজ্ঞ স্থুরভি চৌিকে ছুটিছে, 
হইয়ে আকুল ধাঁয় অলিকুল 
কুহ্থমের পানে মধুর তরে ॥ 
হের প্রকৃতির প্রসন্ন বদন, 
হের চারু শোভা মেলিয়ে নয়ন, 
বিহগের কুল গাইছে মধুর 
শোন মন দিয়ে পাতিয়ে কান, 
বাল তপনের স্থবিমল আভা, 
সান্ধ্য রবিকর, চারু চন্দ্র বিভা, 
মানস-রঞ্জন নৈশ সমীরণ, 
হরিয়ে যাতন। জুড়াঁয় প্রাণ । 
রার বার শত খজের পতন, 
শ্রুতিস্তব্ধকর ভীষণ গর্জন, 


( ৫৩ ) 
ঘোর ঘন ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, 
বরষার শত মুঘল ধার।”__ 
দেখ ভাই, সবে লইল বিধায়, 
হইল এখন স্থখের উদয়, 
বহু ছুখ সহি দেখ আজি মহী 
হাঁমিয়ে মেলিল নয়ন তার| | 
বুঝি এবে হল ছুখ অবশান, 
যাতন। মথিত তনয়ের প্রাণ 
করুণা প্রদানে প্রবোধ বচনে 
শীম্ত করিবারে, বঙ্গের ঘরে 
আঁিছে অন্বিকা, সেই সমাচার 
বাঙ্গালী সমীপে করিতে প্রচার, 
ধরি খতুপতি উজল মুরতি 
আসিল মরতে কেতন করে | 
না পারি বর্ণিতে, হৃদয় মাঝারে 
সহিনু যাতনা যত । 
পারি না কহিতে মাথার উপরে 
বছিল তুফান কত | 
উপরি আকাশে কাল মেঘ জাল 
খেলিল কতই খেল|। 


(৫৪ ) 


শত শীলাঘাত জঙ্দরিল দেহ, 
প্রাণ যায় এই বেল! ॥ 
যায় প্রাণ যায়, আশ! পাশে আলি, 
কহিল! শ্রবণে পশি--- 
«আর কি ভাবনা, আমিছে জননী, 
শরৎ কহিল! হাঁসি ।* 
আমিছে জননী ?--হেরিতে তনয়ে 
ছাড়িয়ে স্বরগ বাস? 
করুণ। করিয়ে এ ছুখী জমের 
সাঁধিতে দুখের নাশ ? 
এত দুখ সহি" পাইব এখন 
পদযুগ জননীর । 
সে পদে লুকাঁয়ে এ পোড়। বদন 
ফেলিব'নয়ন নীর ॥ 
এ জগত মাঝে কি ছইবে আর 
এ হেন স্থথের কাঁজ, 
আমিবে জননী দেখাইব তায় 
য। আছে হ্াদয় মাঝ ॥ 
যেজন হুখের সাগরে দিবাদিশি ভানি 
না পার ল্ভিতে কুল। 


(৫৫ ) 


আজি মাত পদতরি পাঁবে সে হেরিতে 
কিআর ইহার তুল ॥ 
এস এস খাতু রাঁজ হাসিয়ে হাঁসিয়ে 
সাঁজিয়ে মেবহন বেশে, 
দেখ, পরাণ খুলিয়ে প্ররুতি সুন্দরী 
ডাকিছে বিনয় বশে & 
আজি দরশনে তব দেখছে তাহার 
কত আনন্দিত মন। 
আজি নান! উপচারে ভেটিতে তোমায় 
দেখ কত আয়োজন ॥ 
দেখ, তোমার লাগিয়ে খুজিয়ে খুজিয়ে 
বহু পদ্বরাগ খণি, 
চারু কমলের দলে সলিল উপরে 
রচিত আনন খানি, 
দেখ স্বাগত বচনে স্থধাতে তোমায়. 
দ্বিজ কুল উপনীত; 
আজি শ্রবণ যুগল জুড়াবে তোমার 
শুনি ও মধুর গীত ॥ 
দেখ, তোমার চরণে করিতে অর্পণ 
পাঁদ্য অর্ধ্য আচমনি, 


( ৫€৬ ) 


নব শ্যাম দুর্বাদলে মিশায়ে শিশির 
রাখিয়াছে হতে ধনি || 
শ্বেত কাঁশের কুস্ুমে রচিয়ে চামর 
দোলাইছে ধীরি ঘীরি, 
আজি স্থমন্দ ব্যজনে হুইবে শীতল, 
স্থথী হবে প্রাণ ভরি ।॥। 
নান! কুন্থমের দলে পাত্র নিরমিয়ে 
থরে থরে থরে থরে, 
দেখ নাশিতে যতনে পিপানা তোমায় 
রাখিয়াছে সুধা ভরে ॥| 
ঘের বরষাঁর মল ত্যজিয়ে বিমল 
হয়েছে নদীর জল, 
তাহে মিশিয়ে এখন পার্বত ওষধি 
বাড়াবে তৌোযার বল ॥। 
দেখ চাহিয়ে চৌদিকে হরিৎ বসন 
তাহাতে ফুলের ক।জ, 
ই পরিয়ে এখন ধরিবে কেমন 
মনে! বিমোহন সাজ ॥ 
হয়ে ভাবেতে উতল। হাঁতে নিয়ে ডাল! 
বালক বালিকাগণ। 


(৫৭ ) 


সাধের কুসুম তুলিয়ে মনের মতন 
শাড়িতেছে আভরণ ॥ 
কত ভুরি ভুরি ভুরি সুরভি লয়ে 
ভাবেতে হইয়ে"ভোর, 
নখে ছিটাঁয় চৌদিগে মৃদুল অনিল 
হরষে হৃদয় পুর | 
দেখ, যুথিক, চামেলী, বকুল, সেফা'লি। 
নিশিগন্ধা, গন্ধরাজ, 
শ্বেত চল্পক, টগর, গোলাপ, কাঞ্চন, 
মরি কি মোহন সাজ; 
, জলে শোভিছে মোহিনী চারু কুমুদিনী 
অপরূপ রূপে সাজি। 
দেবী মনের মতন এমব স্মনে, 
স।জাবে তোমায় আজি । 
সদা, ( কহিব কেমনে) বাঙ্গালির মনে 
যে অনল ধুধু সবলে, 
আজি, নিভাঁৰ তাহায়, ভাবধৃপ সহ 
ভক্তি শ্রীফলের দলে; 
তাঁছে হইবে ধূমিত ভাব ভক্তি রাশি 
| মোহিবে জগত জন: 


(৫৮ ) 


মনে জানিবে তখন সমস্ত জগৎ 
কি ধনে ধনী এমন || 
দেখ, গগন উপরি নীল চন্দ্রাতপ, 
হীরার ঝালর তায়, 
মাঝে অতুল কিরণ রঙ্গত কমল 
মরি কিবা শোভা পায় 1। 
লয়ে বরণের ডাল! যত সুর বালা 
বরিবে তোমায় স্থথে, 
তাই থরে থরে থরে মানিক দেউটা 
জালাইছে হানি মুখে ॥ 
দীন বাঙ্গালীর এবে ষা আছে সম্বল, 
হৃদয় ভাণ্ডার খুলি, 
আজি হরষিত মনে তোমার চরণে 
অকপটে দিবে ডালি । 
মোরা এত কা'ল ধরি চৌঁদিকে কেবল 
দেখিলাম অন্ধকার 
আজি তোমার প্রসাদে হেরিন্্ আলোক 
লও ভক্তি উপহার |! 
চল ভাই চল, বরষা চলিল 
চল যাই এবে মায়ের কাছে। 


( ৫৯ ) 


উঠ ভাই, আর হেথাঁয় কি দার, 
ঈাড়াই চল সে চরণ পাশে ॥ 

ভিজিয়ে পুড়িয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে 
যাতন। ভোগিয়ে পরাণে মরি 

ন৷ ঘুচিল ত্রাস না মিটিল আঁশ, 
চল চল যাই স্বপ্লগ পুরি ।। 

বাঙ্গালির বল রোদন কেবল 
কি ফল মরতে লভিবে তায় ? 

ভিক্ষা! পাত্র সার ভিখারী কথার 

কে কোথায় মান রাখে গো হীয় ? 
কেন তবে আর-- মোছ অশ্রুধার__ 
ললাটের স্বেদ মুছিয়ে নেও, 

শত অত্যাচার শত অনাদর 
বিস্মতি সাগরে ডুবায়ে দাও | 

বিনীত বচনে মায়ের চরণে, 

চল যাঁই--আজ খুসিয়ে াণ 

দেখাই কি আছে হৃদয়ের মাঝে ; 
ঘুচিবে বেদনা পাইব ত্রাণ ।। 

চল ত্বরা করি, ভাঁই ভাই মিলি 

জননী চরণে প্রণত হুই। 


( ৬* ). 


দাত যাতনা, মন্ধম বেদমা 
কিছু দিম তন্ন ভুলিয়ে রই || 





প্রতিমা বিসজ্জন। 


বিষাদের ঘন জালে আরুত গগন, 
চৌদিকে ছড়ান ঘোর তিমিরের রাশি, 
প্রবল নিরাশ বাঁয়ু বহে অনুক্ষণ, 
যতনে পালিত আঁশাতরু কুল নাঁশি; 
ধীরি ধীরি অনায়সে বিদরি সে জাল, 
গভীর তিমির রাশি ছাঁড়াইয়ে দুরে, 
এড়াইয়ে মেই ভীম গ্রভগ্জন বল 
মরি কি স্বর্গীয় দীপ্তি, হায় রে অদূরে 
মুহুর্তের তরে নেত্রে হল প্রতিভাত । 
মুহুর্তে দুখের নিশি হইল প্রভাত || 
কিন্তু কই-_কই সেই স্বর্গীয় কিরণ ? 
আবার আধারে নেত্র ফেলিল ছাইয়ে, 
বু কালে পেয়ে আজ আলোক দর্শন 
ভাবিনু ভুলিব ছুখ হাসিয়ে হাসিয়ে। 
কই তাহা? একি ছুঃখ--নহেন। পরাঁণে, 


( ৬১ ) 


খুলিতে খুলিতে হায় হৃদয়ের দ্বার, 
কেনরে ছলিলে খিধি বিষম ছলনে 
এ পোঁড়। পরাণ? দিয়ে স্বখ সমাচার 
বিষম দিষ।দে পুনঃ কেনরে অমনি 
দেখিতে দেখিতে মোর মজালে পরাণি 
এখন (ও) মনের বেগ মিসায়নি মনোমাঝে, 
এখনও ভুলি নাই সেই মানোহর সাজে, 
নয়ন মুদিলে হেরি, চাছিলে হেরিতে না? 
বুথ! চাঁরিদিগে হায় চাহিতেছি ঘুরি ফিরি। 
উল্লাসে খুজিয়ে কত স্ুুবাপ কুম্থম বন 
চন্দনে মাখিয়ে ফুল মহ প্রীফলের দল 
আঁনিয়াছি রাশি রাশি, পুজিতে ও শ্রীচরণ 
লইন্ু তুলিয়ে হাতে, হায়রে করম ফল, 
হাতের ও ফুল রাশি হাতেই শুকালমোর, 
লুকাঁল স্বর্গের আভা! হইল তিমির ঘোর | 
ফেলিলাঁম আনান্দের অমূল্য নয়ন বারি, 
ন1 শুখাঁতে বারিবিন্দ্ু চলিল] আমায় ছি 
আনন্ের অধিষটীন্রশ, এবে সেই বিন্দু হায় 
সুখের হইয়ে আসি সুখাল ছুখের হয়ে। 
বহু দিন পরে আজি যতনে লইন্ু হাতে 
৬ 


( ৬২ ) 


স্থমধূর বীণ! খানি, হৃদয় মিশায়ে তাঁতে 
মনের হরষে কত গাইব স্থখের গীত, 
দেখ তার গেল ছিড়ি, শুন্য ময় হল চিত । 
নীরব হইয়ে বীণ। পড়িল ভূতলে খসি, 
হৃদয়ে উদয় পুনঃ নিদয় বিষাদ মসী॥ 
আকাশের পানে চাই দেখি শত২ তাঁরা 
নাহি তায় জীবনের ভাব, 
ধাই তটিনীর তটে দেখি শত জলধার! 
কিন্তু তথা সুখের অভাব ॥ 
রয়েছে ফুটিয়ে ফুল, গাইছে বিহ্গ কুল 
কিবা! যেন নাই তার মাঁঝে, 
যুত্ুল পবন বয়, শরীর শীতল নয় 
বিষময় নিশ্বাস হেন বাজে || 
জ্বলিছে আলোক গেহে, উজলতা নাই তাহে 
মে যেন না হরিছে তিমির, 
কে যেন আলোক সাঁর,হরিয়ে নিয়েছে তার, 
শুন্য ময় ভ্বলিছে অগির || 
চক্দ্রম1! গগনোপরে নীরবে কিরণ ছাড়ে, 
শব্দহীন নৈশ সমীরণ, 
নীর« সকল ঠাঁই, কথা ন। শুনিতে পাই, 


৬ ৬৩) 
স্পন্দহীন ধরণী এখন | 
যে দিকে ফিরিয়ে চাই সকলি দেখিতে পাই, 
কিন্তু তাহ দেখি শুন্য ময় ; 
ঘেন প্রাণ চলে গেছে দেহগুলি পড়ে আছে 
সজীবত। হয়েছে বিলয় | 
নিশার স্বপন মম একিরে হইল আজি, 
মেলিতে মেলিতে আখি কিছুই না রহিল। 
শ্রুতিসুথকর ধ্বনি পশিল অরবণে কত, 
জাগিয়ে ভূষিত কর্ণ কিছুই ন। শুনিল | 
স্থবর্ণ প্রতিম। খানি পুজিন্ু যতনে কত 
অনন্ত মলিলে হায় দেখ তাহা ডুবিল। 
হৃদয়ের আশ। ষত জলের বুদ্বুদ মত 
মুহুর্তে শোভিয়া জলে অমনিই মিশিল। 





স্বতির দৌরাত্ম। 
আর নাহি সহেরে পরাণে, 
এত যে মিনাত তব করিনু চরণে, 
তবু স্মৃতি রহিলি নিঠুর £ 
তবু তুই না হইলি দুর £ 


( ৬৪ ) 
তবু রে হানিস্‌ বান আহত মরমে ? 
যাতনায় অধীর হ্ইয়ে 
রহিয়াছি আপনি মরিয়ে; 
তবু কি ব্যথিতে মোরে লয়রে ধরমে ? 
স্মৃতিরে ! ভীষণ গদ1 করে 
প্রবেশিয়ে এই পোড়া হৃদয় মন্দিরে, 
যতনের প্রতিমা! আমার 
ভাঙ্গিল যে দস্থ্য ছুরাচার, 
মঘতনে চাহি কথ ভুলিতে তাহার | 
বাদী হয়ে তায় কোন মনে 
সে কথাটি তুলিছ শ্রবণে 
প্রতীকার এ জনমে নাই হে বাহার | 
পয়োধির সমস্ত জীবন 
শীতল করিতে কভু নারে যে ভ্বলন, 
জলদের সমস্ত বিভব 
যাহাতে রে পায় পরাভব, 
কেন রে ফুৎকাঁরে সেই দারুন অনল 
দহিবারে নিয়ত আমায় 
দিলি জ্বালাইয়ে ? হায় হায় ! 
বিপন্ন অবলে কেন প্রকাশ এ বল £ 


( ৬৫ ) 
যদি তুই শরীরী হইতি, 
'আমার ব্যথার ব্যথা অবশ্টা বুঝিতি, 
অবশ্য হইত নিরদয় 
তোর মাঝে করুণ। সঞ্চয়; 
শরীর বিহীন তুই-_কেমনে বুঝিবি 
শরীরির মরমের মাঝে 
কত কি যে বেদনা বিরাজে ? 
কত যে যাতন! সই কেমনে জানিবি £ 
আমি চাই নাঁশিতে যাঁতন। 
বিস্মৃতি সলিলে মোর ডুবায়ে চেতনা ; 
তুই কেন বাদী হয়ে তায় 
বার বার ফিরাস আমায় ? 
চেতনা বিলুপ্ত মোর পীড়িত হৃদয়, 
কেন চাস জাশাইতে তায় ? 

এ ক্রুরতা শিখিলি কোথায় £ 
কি রূপে হইলি তুই হেন নিরদয় ? 
নিভিয়াছে স্ৃখের আলোক. 
আমি চাই নাশিতে নে নিদ।রিণ শোক, 

মিশাইয়ে অধারের সহ 
হৃদয়ের ষাঁতন। দুর্ববহ, 


€( ৬৬-) 


আমি চাই পাশরিতে সে দুখের মায়! । 
ওরে ন্ম্‌ত্তি বিষম কপটি ! 
কেন দ্বালি অম্ফ,ট দেউটা 

দেখাও জ্বলিতে মোরে আশার কুছায়। 
পরাভবি ছখের শকতি 

যে জন সতত পুজে স্থখের মুরতি, 
বিভবের কণক বরণ 
রঞ্জিয়াছে যাহার বদন, 

যাও তথ! পরকাশ আপন শকতি ; 
পার যদি--দেখায়ে মমতা 
কহ তায় পুরব বারতা, 

সাঁভ তার যদি তব শোনরে যুকতি । 
কি কাজ এ নিরাশ অন্তরে ? 

এ হৃদয় কখন ন। চাহিবে তোমারে, 
আমি হই ছুখের কিস্কর, 
আশ! নাই হৃদয় ভিতর » 

কেন তবু স্থখ-্মূতি ! ব্যথরে আমায় £ 
আছি চাই ভুলিতে তোমায়, 
ভুমি কেন ভুলন! আমায় ? 

কেনরে.যাতন। মোর বাড়।ইছ, হায়! 


( ৬৭ ) 
ভগ্ন মন্দির। 


নিশাকরে অমর্পিয়ে আপন কিরণ 
অস্তাচলে গেল দিনমনি, 

পশুগণ গেল ঘরে, বিহগ পশিল নীড়ে, 
সব প্রায় হইল! ধরণী । 


কি হেরিছ ধনেশ্বর! ফিরাঁও নয়ন, 

ভুলেও ওদিকে তুমি চেওন! কখন । 
অইযে কণ্টক বাসে ঢাকিয়া বদন খানি 

সময়ের হস্ত লিপি স্বহাস্তে লইয়ে 
মুর্তিমান গভীরতা রয়েছে ধাড়িয়ে, 
তোমার উহাতে বল কিব। প্রয়োজন । 


বাসনার অনুচর ! এস ফিরি ঘরে, 
রজনী আগত প্রায় ধরণী ভিতরে ; 
মনোহর বামে তব স্গন্ধি প্রদীপ কত 
জ্র্পেতেছে সারি সারি নয়ন রঞ্জন, 
গায়ক মধুর গানে তোষিছে শ্রবণ, 
সাজিয়ে মোহন বেশে ছুলিয়ে ভাবের বসে 
করিছে প্রমদ্। কুল প্রেম, আলাপন, 
তা' থুয়ে এখন হেথ! রয়েছ কি করে ? 


( ৬৮) 


ধাওহে বিলাস প্রিয় £! বিলাস ভবনে, 
মজাও আপন মন বিলাস সাধনে, 
সযতনে স্ধ। ধার ঢালিয়ে কণ্ঠের মাঝে 
বিষাদ্দ-বিষের ভয় করগে বরণ, 
কল্প! সহথায়ে মাগ স্রখের চরণ, 
রজনী আগত, হেথা কি কাঁজ বিজনে ? 


এ নহে তোমার স্থান; এ লিপি তোমার 
বহিবে না পান্থ কভু সখ সমাচার : 
এ স্তব্ধ মুরতি খানি আমোদের রঙ্গ তুলি 
রঞ্রিবে না কেলি প্রিয় হৃদয় কখন, 
মোহাবেশে মোহিবে না মানবের মন, 
আধারের বাস হেথা--কেবল আধার | 


কেবল আধার £ নয়--যা'আছে ইহাতে, 
বুঝিবে মরম তার কজন জগতে ? 
সহ মহীরুহু রাজি অই ষে মলীন চূড় 
কণ্টকে বদন ঢাঁক1 ভগন মন্দির, 
অইযে স্বনন স্বন স্বনিছে সমীর, 
কে বুঝে কি মহাভাব প্রকাশ উহাতে ? 


( ৬৯ ) 


পেচক মিথুন শোঁন তুলি নিজধ্বনি 
কালের পয়ান বার্ত। কহিছে বাঁখানি । 
খখ্যোত্তের কুল অই আধারে মিশায়ে দেহ 
ভ্বলিয়ে নিভিছে পুনঃ উঠিছে জ্বলয়ে ; 
কণ্টকে কুস্থম গুচ্ছ রয়েছে ফুটিয়ে ; 
সৌরভে তাঁহার কার হাঁসেগে। পরাণি ! 


কালের লিখনি জাত ভীম ভাঁবমর় 
এই মহ! গ্রন্থ খাঁনি, কাহার হ্দয় 
ছাঁড়ায়ে ভূতল ধর. ছাঁড়াঁইয়ে বাঁরিধর, 
ছাঁডাইয়ে জ্যোতিন্নয় নক্ষত্র নিচয়, 
উচ্চ হ'তে তুলে উচ্চে করি ভাবময় ; 
কে আছে জগতে হেন মহান আশয় ॥। 


জগতে কজন ইহ বুঝিতে সক্ষম, 
কত যে লিখিত হেথা কে বুঝে মর, 
একাব্যের প্রতি পাত্রে, ইহার প্রত্যেক ছত্রে, 
প্রতি বর্ণমালে এর যে সত্য প্রকাশ, 
কজন সক্ষম যাবে তাহার সকাশ। 
কজনের হিয়া এর বুঝে গো মরম ॥| 


৮. জী 
গ্রতিষ্ঠিত মহাঁশক্তি ভিতরে ইহার, . 
কে পায় গো খর! মাঝে দরশন তাঁর; 
কে পায় চরণে তার দিয়ে মন উপহার, 
ভুলিতে অমার মত্য স্থখের মমতা ; 
কে পায় লইতে তার স্বর্গীয় বারত! | 
কে ওপদে আমি মাগে জগতের মার || 


জগতের সার যদি চাও হে খুজিতে, 
স্বর্গের প্রদীপ্ডি যদি বাসনা হেরিতে, 
এই আধারের মাঝে দেখ চেয়ে নিরিখিয়ে 
মানব মনের ভুলি বাসন! অনার, 
দেখিবে-_-দেখিবে তণ আশার জুসার, 
জগৎ যাতনা যত পাইবে ভুলিতে । 


এক দিন মত্যদীপ জ্বলিত হেথায়, 
মিশেছে তা” বহুদিন আধারের গায়, 
হদয়ের দ্বার খুলি মানস-নয়ন-তেজে 
দেখ নিরথিয়ে হেথা, হেরিবে সুন্দর 
অপুর্ব শীতল দিব্য মাণিকের কর, 
ধনীর ভাণগ্ডারে যাহা। ন। পাবে ধরায় । 


॥ ৭১ ) 


কিরণ সহাঁয়ে সেই পাইবে দেখিতে 
ধনীর ধনের গর্ব দারিদ্র্যে মিশিতে, 
রূপের বিজলি ছটা আমোদের ঘন ঘটা, 
নিমিমে আকাশ পথে বিলয় হইতে, 
হরষের জয় রব বারুতে মিসিতে, 
জন পুর্ণ জনপদ 'বিজন হইতে । 


যদি এই জগতের ঘটন। নিচয় 
বুঝে থাকে তোমার ও মহান্‌ হৃদয়, 
সংক্ষিপ্ত জগৎ যদ্রি হয় রে হৃদয় তব 
খুজে দেখ হৃদয়ের স্থান সমুদয়, 
বিচারিয়ে দেখ যত ভাবের আঁলয় 
যেই দিকে চাহিবে হেরিবে শুন্য ময়, 
কিছু না হেরিবে বিনা-“ভগন মন্দির--” 


( ৭২ ) 


উৎসব ।% 
এস এস ভাই! মনের হরষে 
জুড়াই হৃদয় শীতল পরশে, 
এস ভাই ! রাখি দগধ উরসে 
বতনে মোদের এ শুভদিন। 
চল, ভুলি আজি মনের বেদন।। 
ভারতের ভাগে অসংখ্য যাতনা, 
আজিকার তরে সে কথা তুলনা, 
হোক্‌ ত? স্বখের সলিলে লান 11 
বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, হিমানী, 
নিদাঘ, প্রারৃট, দ্িবম, রজনী, 
(কি কহিবহায়! বিধাতা বিমুখ ) 
নিমিসের তরে ভারতের মুখ 
বিষাদ প্রভাবে নাহি লভে সুখ, 
সতত দারুণ আধারে মাখা । 
যেদ্দিকে নেহারি কেবল আধার, 





* ১৮৮২ সালের ১৯এ জানুয়ারি মুদ্রা বস্ত্র স্বাধীনতাপহা- 
রক বিধি (৯ আইন) রছিত হওয়ায়, আনন্দ গ্রকাশার্থ অন্য অন্ত 
স্থানের টায় আমাদের সেরপুরে ও এক মহতী সভ! হয়। সভা 
স্থলে এই কবিতাটি পঠিত হইয়াছিল ।. 


( ৭৩ ) 


রবি, শশী, তার! আলোক আধার, 
ভারত আঁকাঁশে তারাও নিশ্রোভ ; 
কাল মেঘ জাল দরিদ্র্যে সম্ভব 
ঘুরেছে গগনে করি ঘোর রব, 
সকলি তাহাতে পড়েছে ঢাক? । 
কিছু নাই হেখা করিতে ঈক্ষণ, 
কিছু না এখানে তোষে গো শ্রবণ ; 
কেবল মেঘের গভীর গর্জন, 
ভারতীর চির বিষাদ রোদন, 
শুনিছে আশৈল কুমারী কুল। 
ছিল এক দিন, নাই তা” এখন, 
নাই সে বীরের জলন্ত নয়ন; 
_ যেনয়ন জ্যোতি সিন্ধু কাপাইত 
_ ষে নয়ন জ্যোতি হিমাদ্দি লজ্ঘিত, 
__যেনয়ন জ্যোতিঃ আকাশ ভেদিত, 
প্রদীপ্ত করিতে ত্রিদিব কুল । 
ছিল এক দিন নাই ত'” এখন” 
কোমলে কঠিনে নাই সে মিশ্রণ, 
শিরীষ কুস্মে বিদ্যুতের ছটা?, 
পঙ্কজে সুতীব্র আলোকের ঘট।, 


(৭৪ ) 


মধুর বীণাঁর বিজয় নিনাদ, 
কলক স্বরে'বীরত্ব,উন্মাদ, 
প্রেমিকার প্রিয় স্চিক্কণ কেশ 
উচ্চারে ভৈরধ ধনুক নির্ধোষ, 
কমনীয় নারী হৃদয় সম্ভব 
বীরত্বস্ছপ্রেমের হরিহর ভাব, 
অপূর্ব অনন্য ভাঁরত,ন্বভাঁব 
আর ন! হেরিব ভারত মাঝে। 
আর না কপাণ কুস্থমের দামে 
পুজে গে। ভাঁরতি.-এ ভারত ধাঁমে, 
ক্তননী বচনে, প্রিয়ার সুস্যরে, 
ভারত ব্সীর ধমনী ভিতরে 
নাচে না শোঁণিত, পড়ে না নিশ্বীল, 
না পায় জীবন আলোক বিকাঁশ ; 
নিস্তেজ, নির্দ্রিত,নীরব ভারত 
বিষাদ তিমিরে আবৃত সতত, 
গেল বনু কাল না হ'ল জাএাত, 
উঠিয়ে ধাইতে আপন কাজে । 
নীরব ইন্দ্রের কুলিশ ভীষণ, 
নীরব .কবীশ বাল্মিকী বচন, 


( ৭৫ ) 
নীরব ভীমের ভীম হুভুষ্কার, 
নীরব ব্য।সের বল্লপকী স্ৃতার, 
নীরব বিজয় গাগ্ডিব সন্ধান, 
নিস্তেজ নিশ্চল ক্ষত্রিয় কৃপাণ, 
যুৰ হৃদয়ের জ্বলন্ত অনল, 
হীন বল এবে হাঁয়'রে সকল; 
অমর নগরী জিনি নিকেতন 
রাজন্যবর্গের বিলুপ্ত. এখন, 
বিলুপ্ত এখন কুবের গরীমা, 
বিলুপ্ত ভারতে জাতীয় মহিমা, 
বিলুপ্ত যতনে মন্ত্রের সাধন, 
বিলুপ্ত ধর্্মের উজল কিরণ, 
তিমির আচ্ছন্ন সদ নরগণ 
এ মহ] বিশাল ভারত ধামে । 
তবু ভাই ! আজি মেলিয়ে নয়ন, 
আশার,আলোক কর দরশন, 
অনস্ত আধারে আর্ত গগনে 
হের ভ্রাতুগণ ! হের শুভক্ষণে 
ভারতের ভাবি শুভ কাল গণি 
পশিল আলোক, আনন্দের ধ্বনি 


( ৭৬ ) 


ছাইল ভারত, শুভ প্রতিধ্বনি 
' গ্রাইল বিজয় মাতার নামে । 
যে আলো সহায়ে অই শ্বেত দ্বীপ 
হইয়াছে আঁজি ভুবন অধীপ, 
আলোকের খনি অই দ্িনমণি 
না পায় বিশ্রাম যে রাজ্যে কখনি, 
যে আলোক বল লভিয়ে মার্কিন 
নব মহাদ্বীপ করিল স্বাধীন, 
গর্ভিয়ে ভীষণ রুশিয় ভল্লুক 
গ্রাঁদিছে এয়া লভি যে আলোক, 
যে আলোক লভি নূতন জীবন 
নুতন ইতালী হ'সিছে এখন, 
যে আলোকে আজি প্রদীপ্ত জর্মাণ, 
সহায়ে যাহার স্বাধীন জাপান, 
আজি ভারতের ভাগ্যের আকাশে 
মেই আলোকের কণিকা বিকাশে; 
দরিদ্র ভারতে ভাষ। দীনহীন, 
অজি সেই বলে হুইলা স্বাধীন, 
লভিলা জননী জীবন নবীন 
ভোগি বিড়্‌ম্বন! বিধির করে। 


( ৭৭ ) 


ভারতের রাণী বুটন ঈশ্বরী 
অধীন ভারতে আজি কৃপা করি 
ভারতীর হাত স্বাধীনত। ধন 
সমাদরে পুনঃ করিল! অর্পণ, 
রাজ প্রতিনিধি মহাত্বা রিপণ 
স্বহস্তে ভাষ।র মে চিয়ে বন্ধন 
স্থাপিল! কণক মুকুট শিরে, 
এম সবে মিলি দিয়ে করতালি 
গাই মনস্থথে স্থখের গান, 
আনন্দে মাতিয়ে বাহু ষুগ তুলি 
দেই জয়ধ্বনি নাচুক প্রাণ !! 
আমর সকলে ভারত সন্তান, 
ভারত মোদের ধন, মান, প্রাণ, 
সবে মিলি গাও ভারতের গান 
হৃদয় বীণাঁয় যুজিয়ে তার । 
এ ন্ুু্দিন পুনঃ আসিবে কখন, 
ভাই ভাই সবে মিসিয়ে যখন, 
মহাঁন হরষে ধাইব এমন 
সৌভাগ্য সঙ্গীত গাইতে মার ॥ 
গাও ভাষা এবে বাগ করে করি 


(৭৮ ) 


জয় জয় জয় ভারত ঈশ্বরী 
কৃতজ্ঞতা রমে হইয়ে বিভোর 

গাও গো ভারতি স্থখের গান । 
মোহ সণ স্বরে ভারত নিবাী, 
কৃতজ্ঞতা রন ঢাল হামি হানি, 
স্বদেশী বিদেশী যত নরগণ 

পরশে তাহার জুড়াক প্রাণ | 
এক দ্িন অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
পুজেছ ভাষা, যে কুম্থম নিচয়ে 
বেণ্টিং মেট্কাফ মহা মহোদয়ে, 

আজি সেই ফুলে গাথরে হার, 
আজি পুনঃ তব হিতৈষী রিপণে 
পুজগো ভারতি ! হরাষত মনে, 
তব প্রিয় চারু কুহ্মে যতনে 

সাজাও জ্রবেশে মহিমা! তার ॥ 
গাঁও ভাঁষ পুনঃ বীণা! করে করি | 
“জয় জয় জয় ভারত ঈশ্বরী, ৮ 
উড়িছে পতাকা! জ্বলিছে আলোক । 
এখন ও কি মনে রছিবে গো শোক ॥ 

গাও সরে মিলি দিয়ে করতালি, 


(. ৭৯. ) 


গাঁও মনসুখে সুখের গান্‌ 
গাও গাও জয় সব ভাই মিলি 
শুনি ভাঁরতীর জুড়াক প্রাণ ॥ 





শিশু সঙ্গীত। * 

চণদের কিরণে আকাশ উজল, 
হের চারিদিক করে ঝলমল, 
চাঁরাদিকে যুছু পবন বহিছে, 

হরষে মন মাতিছে । 
কোথা রলি তোরা আয়রে ছুটিয়ে, 
আয় আয় ভাই সকল ভুলিয়ে, 
অই আয় দেখ ভূতলে আর এক 

গৌরবের চাদ উদ্দিছে ॥ 





* দেশগৌরব পগ্ডিতপ্রবর শ্রীবুক্ত চন্দ্রকাস্ত তর্কালস্কায় 
মহাশয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক “মহামহোপাধ্যার,, উপাধি ভূষিত 
হইয়া স্বদেশ গ্রাত্যাগত হইলে, তৎসন্বর্ধনার্থ মহাহৃষ্ট স্বদেশবাসী- 
গণ প্র স্যাহুত সভাদ্বারে বঙ্গপণ্ডিতকুল্তিলক অধ্যাপক 
মহাশয়ের শুভ পদার্পণ সময়ে খিদ্যালয়স্থ (19600 440%19705) 

খপ বয়স্ক ছাত্রগণ সমস্বরে এই পদ্য পাঠ করিয়াছিল। ( সেরপুক্র 
+এ চৈত্র ১২৯৩ সন। ) 


( ৮* 7) 


উদয় দেশের গৌরবের চাদ; 
আয় আয় মোর দেখিগে সে ছাদ, 
আয় ভাই পাতি ভকতির ফাঁদ 

ও চাদ কিরণ ধরিরে। 
আকাশের চাদ কে পায় ধরিতে, 
কে পায় দেচাদ চরণ পুজিতে, 
মোর! ভাগ্যধর আয় ভাই আজি 

এচখদ চরণ পুজিরে ॥ 
পুজিব চরণ ন।না উপহারে, 
পুজিব তাহার হরিষ অন্তরে, 
তুলিয়ে ও পদ মাথার উপরে, 

হাসি হাসি বর মাগিব | 

আমর! বালক কিজানি কি কই, 
কেবল আমোদে মাতোয়ার, হই, 
জনিনা আমরা স্থখ গীতি বই, 

যতনে তাহাই গাইব ॥ 
আমর! বালক প্রভাতের পাখী 
কেবল উষার সমাচার রাখি, 
পুরর আকাশে অরুণ নিরখি 

বেবল হানিয়ে হাঁপিয়ে | 


( ৮১) 


পশি বার বার কুম্বম কাননে 

নিরত সতত কুহ্ৃম চয়নে, 
তুলি নান! ফুলহরষিত মনে 

ফুলের আধার ভরিয়ে । 
তা ছার! মোদের আর কি সম্বল 
পুজিতে ১ 1দের চরণ কমল, 
আয় ভাই আয় তুলি শতদল 

সাজাই চরণ ছুখানি | 
আদি আমদের সুখের দিবসে, 
আয় আয় ভাই, মনের হরষে, 
মিটাই মনের যাহা কিছু সাধ 

ও চাঁদের গুণ বাখানি | 
ভাঁই ভাই মিলি দিয়ে করতালি 
মহারবে সবে জয় জয় বলি 
সদরে সাজায়ে বরণের ডালি 

চল চল দেবে বরিতে | 
আরকি হেরিছ? এইষে সময়, 
উদ্বলিয়ে এবে পরিছে হৃদয়, 
চল ভাই চল দ্রেরি নাহি সয়, 

ওপদ যুগলে নৃমিতে || 


(৮২) 


চল ভাই সবে সাজি, ভূমিতে লুটায়ে আজি, 
পুজি অই পুজ্/ তর যুগল চরণ। 
ভাক্তফুলে গাথি মাল! গাজায় হৃদয় ডাল! 
চল যাই পদ যুগে করিগে অর্পণ | 
বালক আমর! অতি অবোধ সরল মতি, 
জাঁনিন! কিরূপে হয় যতন রতনে ; 
এস, দেব গুরুবর ! মন প্রাণ কলেবর 
পবিত্র করিব পদধুলি পরশনে । 





রাগীণী ম্বরট মহলার ।--তাল ঝাপ তাল। 
: &ঞ্রীমতাং কথম। পদ” এই যদি হে স্থির মনে, 


কি ফল বলনা ভ্রাত? সতত বুথ! ভাবনে £ 
( ১) শোভা যাতে হবে,লাভ 
রীতিমত তাহ! ভাব, 
মোহন বাসন! সব ছাড়রে ছাড় মনে মনে। 
হবে যবে শ্রীপদ রতন 
নয়ন হৃদয় প্রাণ, 


* শী: ব্রিবর্থঃ--ধর্ধার্থ কামাঃ | ইতি মেদিনী অমরস্ঠ। 
১ শোভাঃ--শ্রীরিতিপদরভাবলী | 


( ৮৩) 


চৌদিকে দেখিবে কিবা বিমল আলোক-- 
ধুলিজ রতন লি 
রিক্ত হন্তে কেন যাঁবি, 
কৃপা সিন্ধু পানে চল 
তথ।-_পাঁবে রে সেশ্রীরতনে। ক্ষ ' 


